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টট্টগ্রাম “৭১, 
গরিবী হটাও 
আমর! কোথায় চলেছি 


এখন আমি সব সময় আমার অতীতটাকে ভুলে থাকবার চেঞ্ঠ। করি। 
আমার অতীত বলতে, দীর্ঘ এই আঠাশ বছরের জীবনের দিনগ্ুলোকে নয় 
ক'মাম আগের দেড়ট। বছরকে । নে দেড় বছরের পাঁচশে। সাতচন্লিশট। দিন 
'আমি বন্দী ছিলাম । ঠিক আটচল্িশ দিনের মাথায় মুক্তি পেলাম আমি। 
জেলখানা থেকে ভাগিয়ে দিলে আমাকে । 

অথচ আমি জানি না আমাকে কেন ধর হয়েছিল । জ্ঞানত: কোন 
অপরাধ করেছিলাম বালে আমার মনে পড়েনি । তবে, আমাকে নাকি মিসায় 
আটক কর। হয়েছিল। কেন? যারা আমাকে আটক করেছিল তারাই 
সঠিক বল: পারে । অবশ্য আমাব বিরুদ্ধে নাকি অনেকগুলি অভিষোগ 
ছিল। যদিও তার কিছুই আমার জান। ছিল না। বোধ হয়, আমার জানার 
কথ। নয় বলেই আমি জানছ্ছে পারিনি । আর আমাকে ধর। হয়েছিল, আমি 
ধরিনি। 

সেদিনটার কথা আমার মনে আছে। তিয়াত্তর সাল। মার্চের শেষ। 
কদিন আগেই দোল গেছে। ঠাও। শেষ। দিনে বেশ গরম লাগে। রাতে 
একটু ঠাপ্ডাঠাণ্ড।। জানল! বন্ধ করে রাতে পাখা চালান চলে বেশ। কিন্তু 
বাবার অবর্তমানে আমাদের বাড়ির কর্তা, মেজদা, বড়দা ক'বছর আগে মারা 
গেছে, এক ছেলে বাবার অফিসেই চাকরী করে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে; 
সংসারের কর্তাঁ বড় বউদ্দি-_-বৈশাখ না পড়া পর্যন্ত পাখ। চালাতে দেয় না। 
কারণ সময়ট1 খারাপ ! 

সেজদা টাটায় চাকরী করে। একল। মান্য, বিয়ে করেনি । নদার বছর 
খানেক হল বিয়ে হয়েছে । মেজদার এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল ওই সঙ্গে | 
আর একট] মেয়ে ছোট | বছর দশেক বয়েস। 

সে দিনট। বড় স্থন্দর ছিল। ঝকৃ-ঝকে উজ্জল। সকালে ঘুম ভাঙার পরই 
মনট। খুশিতে ভরে গিয়েছিল। একটা চমৎকার স্বপ্ন দেখেছিলাম সে রাতে। 

পর পর তিনবার চা খেয়েছিলাম সেদিন। মেজদার মেয়ে ললনা ছুটে! 


কালো-১ ৫ 


টাক। চাইতে এক কথায় দিয়ে দিয়েছিলাম | আমাদের অফিসের বড়বাৰুঃ 
মেজদা, খন অফিস বেরুলে। তখনও আমি স্নান করিনি। বড় বউর্দির কথাটা 
একবার কানে এসেছিল, “ও বোধ হয় বেরুবে না আজ!” কিন্তু তাঁর পরই 
আমি স্নান খাওয়া! শেষ করে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আঁফস যাইনি । সোজা 
গিয়ে হাজির হয়েছিলাম বাণীর স্কুলে । প্রীন্তাব শুনে স্কুল থেকে ছুটি করে 
বেরিয়ে পড়েছিল আমার সঙ্গে। চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম আমরা । 
ইভনিং শোয়ে সিনেমায় । অন্ধকার হলে ছুুমি করেছিলাম আমি। বিরক্ত 
হয়েছিল বাণী । চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেিলঃ “কি হয়েছে তোমার আক, 
বলতো ?' 

বলতে পারিনি । সবকথ1 কি বল।যায় ! যায় না। আমিও পারিনি। 
আমার শুধু সেদিন অনেক কিছুই ইচ্ছা হয়েছিল। চিড়িয়াখানাতেও বাণীর 
প্রতি আমার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছিল । ও তখন মেনে নিয়েছিল আমাকে । 

শো” শেষ হতে বাইরে কিছু খেয়েছিলাম আমরা । ওকে বাড়ি পৌছে 
দিয়েছিলাম । চলে আসছি, €ও আমাকে ডেকেছিল। ফাঁড়িয়েছিলাম। ও 
কাছে এসে বলেছিল, “যাই ৷ 

আমি ওর মুখের দিকে চেয়েছিলাম । 

ও বলেছিল, “শোন, পরশু রবিবার সকাল সকাল তুমি চলে আসবে। 
আমর। এক জায়গায় যাব ।' 

কোথায় ? 

সেট! এখন বলবে৷ ন1?' 

আচ্ছা । 

__“আচ্ছা নয়, ঠিক আসবে । অনেক দূরে যাব। সারাদিন |. না, 
শোন, তোমার এসে কাজ নেই | আমিই যাব তোমাদের বাড়ি। ঠিক 
আটটা সাড়ে-আটটাক্ব পৌছে যাব। আমার কথা মনে রেখে দয়া করে একটু 
সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠো। গিয়ে যেন না দেখি, বালিশ আকড়ে পড়ে 
আছে |, 

যদি দেখো, ৃ 

--ন।-না, ওসব চলনে না। বেলা পর্বস্ত ঘুমানে। ভাল নয়। তোমাকে 
কি করে জব্য করবে৷ আমি জানি । বুঝলে !, | 

বলেই বাণী আমার মাথার টুলটা এলোমেলো করে দিয়েছিল। একটা 


তত 


১০০ 


মধুর স্বপ্ন বুকে বয়ে আমি ফিরে আসছিলাম ।"“রবিবার সকালে বাণীর ডাকা 
হয়নি আমাকে । আমাদের গলির মোড়ে ওরা আমাকে জাল ঘেরা কালো 
ভ্যানটায় জোর করে তুলে নিল। এখনও মনে আছে, পেছনে একট। আঘাতও 
পেয়েছিলাম 

তাঁরপর কি হয়েছিল আম|র মনে নেই। মনে করতে চাইনা আমি। 
কিন্তু, কেন আমাকে ধরা হল, দেড় বছর জেলে আটক রইলাম, জানি ন!। 
দোষ যখন কিছু করিনি, নিজেকে নির্দোধী বলতেও লঙ্জ্ব! করে। 

শুনেছি, ১৯৭১-৭৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে সারা ভারতবর্ষে আটক করা 
হয়েছে ১৬৮২৫ জনকে । তাঁর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আটকের সংখ্যা ১১১৯৯। 
৩০.৬ ৭$ ভারিখ পর্যস্ত সারা ভারতে ৩৮২৯ জনকে রাজনৈতিক কারণে 
মিনায় আটক রাখা হয়। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা হল, ৩২৬৬ জন। 
৪ই সময়ে সারা ভারতে চোরাকারবারীও অন্যান্ত অর্থনৈতিক অপরাধীদের 
আটকের সংখ্যা ৪৭৪ জন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা নাকি মাত্র ৩৭ | অথচ 
চোরাকাব্ব*নীদের লীলাভূমি এই পশ্চিমবঙ্গ । 

আমাকে কেন ধর] হয়েছিল আমি জানি না। অথচ ধরার কারণ হিসাবে 
ভিষোগের অন্ত ছিল না আমার বিরুদ্ধে। যদিও তার কোন একটার সঙ্গে ও 
আমি জড়িত নয়। আমকে জড়ানে! হয়েছিল। কেন, সেটাই আমি 
বুঝতে পারি না। কোন উদ্দেশ্তে--তাও আমার বুদ্ধির অগমা। 

আমাকে ছাড়ানোর ব্যাপারে অনেক অর্থবায় হয়েছে। আমার দাদাদের 
অনেক ছোটাছুটি কর! হয়েছে । 'ামি মুক্তি পেয়েছি দীর্ঘ দেড় বছর পরে। 
আমার চাঁকরীট। আর নেই। বড়বাবু তার ভাইয়ের চাকরী রাখতে পারেনি । 
এখন আমার হাতে অনেক সময়। দিন রাতের সব সময়টুকুই আমার । কোন 
কাজ নেই। অন্নচিস্তা নেই। এখন ষা ইচ্ছা তাই করতে পারি। কিন্ত 
পারি না। আমি কিছুই পারি না। পেরেছিলাম, খবর পেয়ে বাণী ছুটে 
এলে, তার মুখের সামনে ঘরের দূরোজাট। স্বশবে বন্ধ করে দিয়েছিলাম । 


আমি বুঝতে পারি আমার জন্যে বাঁড়ির সকলে খুবই চিস্তিতঃ। অবস্থ 
আমার মায়ের কথ। স্বতন্ত্র। মাকে আমি কোনদিনই বুঝতে পারি না! 
এখন দেখি, মা আমার সামনে প্রায় আসেই না৷ । 


গত দেড় বছরে আমার শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছে। মোটা নয়, 
দোহার! চেহারা ছিল আমার | রোগ। হয়ে গেছি। মাঝে মাঝে বুকের 
মধ্ো কষ্ট হয়, মাথাটা জাল! করে। নিজের প্রতি বড় বিরক্তি জাগে । 

আমি বাড়ি ফেরার পর ক'দিন ডাক্তার এসেছিল। আমাকে নান ভাবে 
'পরীক্৷ করা হয়েছিল । প্ররশ্রের পর প্রশ্ন। স্ৃতি এবং শ্রুতি ঠিকই আছে। 
কষ্ট শুধু শরীরটায়। ওষুধ খাচ্ছি সে জন্ত। 

একট চিন্তাই আমাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে । আমার দোষ কী? কেন 
আমাকে ধর। হয়েছিল ? 

রাজনীতি? 

না, রাজনীতি আমি কখনে। করিনি । কারণ, ওই জিনিসট। আমার 
মাথায় ঢোকেনি। কলেজে স্থযোগ এসেছিল, দূরে থেকেছি। অবশ্ঠ বাণী 
আমাকে বার বার নিষেধ করেছে। 

আমি ছিলাম নীরব দর্শক। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেছি। কিন্ত 
অন্তা় আমার বুকে আগুন জেলে দিয়েছে। আমি পথ খুঁজেছি, 
সত্য-স্থন্দরের ৷ 

গায়ত্রী প্রসন্ন । আমার মাষ্টার মশাই । আমাদের পুরানে। পাড়ার বাড়ির 
নীচের তলার বাসিন্দা। একলা থাকতেন। কাজ করতেন বউ বাঙ্গারের 
চশমার দোকানে । সকালে রাত্রে পড়াতেন আমার্দের। প্রত্যক্ষ রাজনীতি 
কখনো করতে দেখিনি তাঁকে । কিন্তু রাজনীতির বইপত্র পড়তেন তিনি। 
সমস্ত পৃথিবীর বিপ্লবের ইতিহাস ছিল তার সংগ্রহশালায়। পড়ে শোনাতেন, 
বোঝাতেন। পরে পরিচয় পেয়েছিলাম, ইংরেজের জেলখানায় জেলখাঁট। একজন 
স্বদেশী ভাকাত তিনি ! 

দাদার। বড় হতে চাকরী-বাকরী করার পর আমর। নতুন পাড়ায় এসেছি। 
যোগাঘোগ ছিন্ন হয়ে গেছে । আমিই শুধু মাঝে মাঝে যেতাম তার কাছে। গল্প 
করে আসতাম । ফিরে এসে শুনলাম মাস ছয়েক আগে তিনি মারা গেছেন ! 

আমার এখন বড় বেশি করে মনে পড়ে তাকে । আজ কণদিনই বার বার 
মনে পড়ছে। মনে পড়ছে এই জন্যে, আজকের আমার এই অবস্থায় একমাত্র 
তার সামনে গিয়েই দাড়াতে পারতাম আমি। কথা বলতে পারতাম । তিনি 
নিশ্চয়ই আমাকে বিশ্বাস করতেন। আমার কথা শুনতেন; আম্মাকে 


বুঝতেন। 


কিন্ত কেউ আজ আমাকে বুঝতে চায় না । সহজভাবে কেউ চায় না আমার 
দিকে। সকলেরই দৃষ্টিতে আজ দেখতে পাই, অঙুকম্পা-করুণা, একটু ভয়ও 
যেন মিশে থাকে । | 

কারণ আমার নাকি মাথার গগুগোল দেখা দিয়েছে । ডাক্তারের তাই 
মৃত। একল! বসে থাকলে আমি নিজের মনেই কথা বলি। আগে এ অভ্যাস 
ছিল না| রাত্রে ঘুমন্ত আমি কখনো কখনে৷ চিৎকার করে উঠি। 

অনেকের ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙে যায় । অবাক হই। বুঝতে 
পারি নাকারণ। কি ঘটলে।? করেন আমাকে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলল 
আমার আপনজনেরা । 

বুঝতে পারি না_আমি কিছুই বুঝতে পারি না। বিরক্ত হই, ব্লাগ হয় 
আমার । মাথার মধ্যে আগুন জলে ওঠে। নিজেকে সংযত করে নিই 
অনেক কষ্টে । সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলে আমি ভাবতে বসি । রাতের 
আকাশ দেখি। রাস্তার ল্যাম্প পোষ্টের আলো । মনে পড়ে না কোন 
কথাই | এরপ্পু পরেছিলাম কি? জানি না। আগে কখনো স্বপ্ন দেখলে 
মনে থাকতো! । এখন সব সময় দুঃস্বপ্ন আমাকে ঘিরে । দেড় বছরের 
নরক জ্ীবনট। আম।র মন প্রাণ, সমস্ত সত্বায় আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্ত 
সকলে য। ভাবে তা আমি নই। আমার চিন্ত1! শক্তি অটুট । শুধু মাঝে মাঝে 
জাল। ধরে মনে। 

অথচ সেইসব দিন গুলোতে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল। 
রাঙ্গনীতির চরম প্রকাশ । আমি তখন ধীর, স্থির, শাস্ত সযত। আমি 
তখন ছাত্র। কিন্তু বুকের গভীরে আমার আাগ্রেয়গিরির উত্তাপ। আমি 
পথ খুঁজছি । কোন নতুন পথ । 

এই' সময় একটা সমীক্ষা আমার চোখে পড়েছিল। সমীক্ষা ছিল শুধু 
মাত্র বৃহত্তর কলকাতার উচ্চতর মাধ্যমিক বিগ্যালয়ের ছাত্র-সমাজের শুঙ্খল- 
হীনতার মনস্তাত্বিক কারণ বিনেষণ। 

সমীক্ষায় লেখা হয়েছিল, সংক্রামক রোগ স্থান থেকে স্থানান্তরে, দেশ 
থেকে দেশান্তরে আপন অভিযান চালায় নিত্য নিয়মিত। শারীরিক এই 
সংক্রমণের হাত এড়াবার জন্যে আছে নিদি্ ছাড়পত্রের খবরদারী-_কিস্ত 
মানসিক চিন্তা-ধারার সংক্রমণ এড়াবার জন্তে নেই তেমন কোন খবরদারীর 
হুশিয়ারী । তাই ছাত্র-বিক্ষোভ «আর বিশৃঙ্খলতা আজ আর কোন বিশেষ 


ও 


একটি স্থান, রাষ্ট্র বা দেশের মধ্যেই সীমায়িত নয়- যার বিশ্ব জুড়ে এ ব্যাধি 
তার সংক্রমণ অভিষান চালিয়ে যাচ্ছে অপ্রতিহত গতিতে । তবে একথাও 
ঠিকই যে, স্থান, কাল ও পাত্র হিসাবে এ সংক্রমণের প্রতিক্রিয়ারও রূপভেদ্‌ 
ঘটছে, ঘটছে আর ঘটবেও। 

অন্ঠান্ত অনেক রাষ্ট্রের মতই, সমস্তা জর্জরিত, ব্যাধি পীড়িত ভারতবর্ষের 
ও অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সম্তা তথ] ব্যাধি ছাত্র সমাজের এই শ্র্থলাহীনত 
ও বিক্ষোভ। এ ব্যাধির মূলের সন্ধানে বিভিন্ন সমীক্ষ! চলেছে--চলছে। 

নয়৷ দিলীস্থ জাতীয় শিক্ষা! ও শিক্ষণ পরিষদের ( ৪2081 0০011 
০1 50009010051 1২695691611 2100. [519111118 ) অর্থান্কুল্যে কলকাতার 
গবেষণা সংস্থা--0০80011 01 90০19] 290 7১৪5 01391958021 ২6569:011 
এই রকম একটি সমীক্ষার কাজ স্থরু করেছিলেন ১৯৬৬ সালের ১ল। এপ্রিল । 

কিন্ত আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল ন? বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে । 
ছাত্র দরদী মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র শিক্ষক সম্মেলনে যোগ দিলেন। যে 
কর্ষস্চী হাতে নেওয়া হল তাতে রইল ঃ 

(১) প্রতিটি বিগ্ভালয়ের সমীক্ষার আওতাভুক্ত ছাত্রদের 'ম্থশৃঙ্থল 
(82301117750)? ও বিশৃঙ্খল (1 ৫1501911060)? এই ছটি চূড়াস্ত গোষ্ঠাতে 
ভাগ করে প্রতিটি গোষ্ঠীতে প্রতি শ্রেণীর তিনজন করে ছাত্রকে চিহ্নিত করা, 

(২) পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষার জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত মনোবৈজ্ঞানিক 
অভীক্ষাগুলিকে (ক) মানসিক শক্তি পরিমাপক অভীক্ষা (80016006 (5905 ) 
ও (ঘ) বাক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা (56180129115 তি5) এ ছু'ভাগে ভাগ 
করে ছুটি কিস্তিতে প্রয়োগ করার পরিকল্পন]। 

কিন্ত পাঁওরা৷ গেল ন1 সাড়া । ১৬০টি বিদ্যালয়ের কাছে দরবার করে মাত্র 
৩২টি বিদ্যালয়ের ২৮৫ জন ছাত্রের ওপর বাস্তবিকপক্ষে সমীক্গাটি চালান 
সম্ভব হল, তাও মাত্র অর্ধাংশটুকু | 

“বিশৃঙ্খল কথাটির মোটামুটি বাস্্ব সম্মত যে কার্ধকর সংজ্ঞাটি নিদেশিত 
হল তা হচ্ছে, সযকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকৃত ও গৃহীত রীতি-নীতি ও 
আচরণ-বিধির বিচাাতিরই অপর নাম বিশৃজ্ঘলত|। 

গৃহগত ও সাঁমাঁজিক পরিবেশের তথ্যপূর্ণ এই তত্বের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে 
আসা যায় যে, বৃহত পরিবার ও পারিবারিক আয়তন, আথিক অস্বচ্ছল, 


১৩ 


মৃত্যুজনিত কারণেই হোক, কিংব1 কর্মস্ত্েই হোঁক মায়ের সান্গিধ্য স্থখের 
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৯---১১ ২২+২০% ২১*৩০% 
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(৮৬) 


গৃহ-পরিবেশ £-- 


' মতৈক্য-_ ১৫০৩ ১৫৮৮ 
মতানৈক্য -_ ১৩৬৬ ১৪:৫৬ 
রাজনীতি £ - 
মতৈক্য- ৪”২২ ৪,২৩৬ 
মতানৈকা-_- ৬৬৩ ৬ ৬৫ 
নীতিবোধ £-__ 
মতৈক্য নি ৯৯৩৭ ৯*৮০ 
মতানৈকা - €"২৪ ৪৪৬ 
সরকারী নীতি £__ 
মতৈক্য -- 9*৫৬ ৬০৫ 
মতানৈক্য - ৮৫২ ৮০০ 

বিদ্যার্থা সমস্থ স্থচী :-- দুশঙ্ঘল (৮৬) বিশৃঙ্খল (৮২) 
্বাস্থা_ ৬*৫৪ ৫*৭৩ 
সামাজিক পরিবেশ__ ৭১৩ ৬৮৫ 
মনোসামাজি ক সম্পর্ক - ৬৮১ ৬৬৬ 
গৃহ ও পরিবার - ৫-৯ ৬"৭৬ 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক -- ৭৮৮ ৬৭৮ 


আমার বুকের আগুনের সন্ধানই দিয়েছিল সেই সমীক্ষা। বুহৎ পরিবেশে 
আথিক অস্বাচ্ছলো, পিতার সদাজাগ্রত সতর্ক কিন্ত সন্ষেহ দৃষ্টির অভাবে 
মাতৃত্মেহ বৃভুক্ষ কিশোর যখন বিপুল এ পৃথিবীতে নিঃশব্ধ একাকীত্ব দাড়িয়ে 
ব্যক্তিগত সমস্তাঁর ঘরে জীর্ণ হতে থাকে, শিক্ষাধারার ভ্রান্ত নিবাচনে স্কুলের 
পরিবেশ যখন আরও অসহা, আরও নীরস হয়ে উঠতে থাকে, নিরাপভ্তাবোধের 
অভাবে, ব্যর্থতায়, নীতিবোধের অবচেতনায় প্রাত্যহিক জীবন যখন টু-টিটিপে 
ধরতে চায় তখনই সমকালীন সমাজ ব্যবস্থায় স্বীকুতও গৃহীত রীতি-নীতির ও 
আচরণ বিধির বিচ্যুতি ঘটিয়ে জন্ম নেয় বিশুঙ্খল বিক্ষু্ প্রাণ পুরুষ । উত্তেজনার 
আগুনে সে সর্বক্ষণ ধিকি-ধিকি জ্বলতে থাকে আর মুহূর্তের উস্কানিতে 
সমগোত্রীয় সকলকে নিয়ে প্রচণ্ড শবে ফেটে পড়ে চারিদিক ক।পিয়ে। 

এক সময় আমিও ফেটে পড়তে চেয়েছি । ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছি সেই 
উত্তাল সমুদ্রভঙ্গে । বাধা পেয়েছি । গায়ত্রী প্রসন্ন জামার হাত টেনে 
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ধরেছেন। সাবধান করেছেন। আমার চোখ খুলে দিতে চেয়েছেন তিনি। 
বলেছেন, “রুদ্র সাবধান, তুল করিসনি ।" 

বলেছি, “ভুল কোথায় ?" 

-- “তার নিজের মধ্যে ।; 

- কে বললে? 

--আমি বলছি। ছু দিন পরে তোরও মনে হবে।" 

_-বাধ। দিচ্ছেন ?, 

__মা।” মৃছু কগে বলেছেন, “আমি সাবধান করে দিচ্ছি শুধু 1: 

- কেন? 

-_“ওই আগুনে কেন ঝাঁপ দিনি কোন আদর্শ বুকে নিয়ে ?' 

"আদর্শ! 

--নিশ্চয়ই | কোন লক্ষ্যে পৌছতে চাস সেট। আগে ঠিক কর। ঘদি 
ঠিক করতে পারিস, আমার সাবধান তখন কানে বাজবে না তোর, প্রশ্নও 
তুলবি না এখনকার মত। আর আগুনে পুড়ে যদি ছাই হয়ে যাস তখন, 
আমার এতটুকু দুঃখ হবে না৷ তোর জন্যে । কিন্তু কু, আগে ঠিক কর লক্ষাট। । 
মিথ্যা ঝাপ দিলে শ্ধুমাত্র দগ্ধ হবি। ঘাট। হয়তো ভাল হবে একদিন 
জ্ঞাল! থেকে যাবে চিরদিনের মত।" 


গায়ত্রী প্রসন্ন বলতেন, 'দুশে। বছর বুটিশ বণিকর। সমণ্ত দেশটাকে শোষণ 
করেছে ষে প্রশালনিক যঙ্ছের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পর সেই যঙ্ছের কিন্ত 
এতটুকু পরিবর্তন হল না । অথচ ভারতের (প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
স্বাধীনত1 লাভের পূর্বে বলেছিলেন--“1£ ৪ 8586620 13 ৮7005 8100 
12010165189 16 1583 00 105 013971560. 16 1209155 11001 01661052106 
0110 1106218 10) 9100 €%€10 20০00 7691219 816 2161101655 101050 ৪5 ৪520, 
1 0006 068% ভা11] 1 (0৩ ০:10 5090 0913:001 00106:% 80165 
2100. 68115 1010 500৫ 1০০05 120ড6৬61 10001) ০0 000 0186110,5 
স্বাধখনত]। লাভের পর কংগ্রেস শাঁসনভার গ্রহণ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের 
স্পষ্ট শোষণ ভিত্তিক প্রশাসন যন্ত্র যে বিধি নিয়মে চলত তাঁতেই শুধুমাত্র স্বদেখা 
্যাম্প দিয়ে সার! দেশে চালু করল। ফলে শাসন ব্যবস্থা মুখ্যত যে বিরাট 


৯১৪ 


পদস্থ কর্মচারী বাহিনীর গুপর ন্যন্ত ছিল তারাই হল গ্রসাশন যন্ত্ের বিধাতা । 
বনু গালভর। কথার ফুলঝুরি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র থেকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত 
প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি শুধু মাত্র প্রতিশ্রুতিই থেকে গেল। কাজ নয় শুধু কথা। 
কিন্তু কথায় তে1 পেট ভরে না। পেট ভরল ন। সাধারণ মানুষের । শ্বাধীন 
গণতান্বিক ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ, গরীব আরে। গরীব হল- ধনী আরো 
ধনী। হয়েছে _হচ্ছে-_হুবে। 
প্রতিবাদ করতাম আমি | বলতাম, 'ষাতে ত1 ন] হয়, সেই জন্তেই তো! 
আন্দোলন । শাসকশ্রেণীর অন্যায় অবিচার, শোষণ বন্ধ করার জন্যে |” 
-_বিদ্ধ হবে কি?" 
_-কেন হবে না, নিশ্চই হবে।” ভারতব্র্পের লক্ষ কোটি গণ-চেতনা- 
সম্পন্ন মানুষের আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হতে পারে না।? 
আমার কথা শুনে অবাক। এক অদ্ভুত এক দষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে 
পাকতেন গায়ত্রী প্রসন্ন । 
জিজ্ঞাস। করতাম, “কি দেখেছেন ?? 
--তোকে। 
মনে মনে রাগ হ'ভ আমার | বলতাম, "দেখেননি নাকি কোন দিন ? 
মুচকি হাসতেন তিনি। বলতেন, 'নীধা গত যখন আওড়াচ্ছিস তখন 
তোকে দেখতে হবে বৈকি ? 
আমি 'গুম হয়ে চুপ করে থাকতাম । 
তিনি সহ কগে বলতেন, রাগ হরিসনি রুড্র। জীবনের অভিজ্ঞতায় 
আমি বলছি। তুল হয়তো। আমার হতে পারে । কিন্ত ভূল বলে মেনে নিতে 
কষ্ট হয়। একজন বিখ্যাত বিদেশী নাট্যকার কে বলছেন জানিস। 
00205 20812 1199 (০ € ৪১ 
৭0০ 28210 095 £. 000052100 65, 
1175 835 0৮652100103 9৮510. 8690599 
(0105 2081. 86৩৪ 005 ০115, 
006 22910 095 1015 11002 
1386 610৩ 08210 0089 20915 11012189 
(026 12090. 0৪12 016 
8366 00৩ 2ঞাড়ৈ ০80100% 05 11160, 
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০: 1615 006 25০-29:0৩ ০1 06 2009.8568 
£00 16903 (0511 9201, 

'মান্ধ নয় রুদ্র--দল। দলবাজি চলছে আন । মাহ্ষ নয়, দলের 
্থার্থটাই বড় । যেমন করেই হোক দলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সেই জন্টে 
দিন দিন বাড়ছে মিথ্যাচার | মানুষের জীবন্‌ নিয়ে ছিনিমিনি খেল।। দল- 
উপদল। নেত। সাজার প্রতিযোগীতা । সাধারণ মানুষ, নিরন্নের দল বাঁচতে 
চায়, আলে। খোজে, ছি'ড়তে চায় বন্ধনের শেকল। পার্টির দাদার! তাদের 
কাছে টানে, প্রলোভন দেখায়, নিজের! পিছন থেকে এগিয়ে দেয় শাসকশ্রেণীর 
বুটের তলায়।' 

কথাগুলো অস্বীকার করতে পারতাম না। চুপ করে থাকতাম । 

ভারতবর্ষ গণতাগ্রিক রাষ্্ী। এখানে মাচ্ষের সমান 'অধীকার। ভারত- 
বর্ষের সংবিধান নেই কথাই বলে। তাই শাসকশ্রেণীর অন্যায় অবিচারের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার নিশ্চই আছে মানুষের । 

প্রতিবাদ করেছে মানুষ । বার-বার। আজও করে চলেছে । আর 
খাসকশ্রেণী প্রতিবাদের কঠকে স্তব্ধ করে দিতে পুলিশ দিয়ে লাঠি চালিয়েছে, 
কাছুনে গ্যাস ছুড়েছে, গুলি করে শেষ করে দিয়েছে অসংখ্য তাজ! প্রাণ। 
স্বাধীন ভারতবর্ষে পুলিশের গুলীতে মৃত্যুর সংখ্য। বৃটিশ শাসনের ছুশো বছরের 
পুলিশী অত্যাচারকে হার মানিয়েছে । রঃ 

ইংরেজ শাঁসনকালে কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনী বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। 

শৃঙ্খল! রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য পুলিশের ওপর ন্যস্ত ছিল। ১৯৪৬ সালে 
( এই বছর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ ব্যাপক আাক1র ধারণ করে; তাছাড়। ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে সার! দেশে গণ অভ্যুত্থান নুরু হয়) বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশ খাতে 
ব্যয়ের মোট পরিমাণ ছিল ৯৩ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। স্বাধীন ভারতবর্ষে 
১৯৭৩-৭৪ সালে ব্যয়ের অঙ্ক বেড়ে নারি মাত্র ৩১২ কোটি ৯৩ 
লক্ষ টাকায় 

এবার কেন্দ্রীয় পুলিশ প্রসঙ্গে মাস! যাক। ১৯৫০-৫১ সালে এই খাতে 
৩ কোটি টাক1 খরচ হয়েছিল । তারপর থেকেই ব্যয় বুদ্ধি স্থকু | যেখুন £ 

১৯৬৪-৬৫ সালে--২৫ কোটি টাক1। ৃ 

১৯৬৮--৬৯ সালে--৭২ কোটি টাক ৃ 

১৯৭৪-৭৫ (বাজেট বরাদ্দ )--১৬৯ কোটি টাকা (কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনী 


টি 


এখন বিভিন্ন রাজ্যে সমান্তরাল পুলিশ বাহিনী হিসাবে কাজ করছে )। 

সি. আর. পি পোঁধার খরচ £ 

১৯৬০-৬১ সালে--১'৯৭ কোটি টাকা। 

১৯৭৩-৭৪ সালে -৩৯'৪৪ কোটি টাকা। 

বি. এস. এফ এর জন্তে বায় ঃ 

১৯৬৮-৬৯ সালে--২৬'২৪ কোটি টাকা । 

১৯৭৪-৭৫ সালে--৫৭'৪১ কোটি টাক ( আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষার লক্ষ্য 
নিয়ে বি. এস. এফ গঠন করা হয়েছিন্ব। কিন্তু গণ আন্দোলন দমনই এখন 
এই বাহিনীর প্রধান কাজ | সি. আর. পি-র ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য )। 

আর গুলি চালনার হিসাব :-- 
রাজের নাম কতবার সি. আর. পি ৪ কতজন মান্্ষকে গুলি করে 


বি. এস. এফ 'গুলি চালিয়েছে হতা। কর। হয়েছে 
(১৯৭১-৭9 ) ( ১৯৭১-৭৪ ) 
অন্বগ্রদেশ-- ২৬ ২৬ 
আসাম--- ২ ১ 
গুভতরাট ১৩ ১ 
জম্মু 'ও কাশ্মীর ৩ ১৫ 
উত্তর প্রদেশ . ১ ৮ 
মণিপুর- ১১ ৬ 
নাগাল্যাণড টি ১৫ 
কেরালা -. ১ ৮ 
পশ্চিমবঙ্গ ১১৩ ৫৩ 
বিহার ২১ ২১ 
৮ পপ 
বিহারে সিং আর. পি পোবার ব্যয় 
ফেব্রুয়ারী-_( ১৯৭৪) ৩৮ ২১৯ টাকা! 
মে-_ (,) ১৮৪৯,৩০৮ টাকা 
আগষ্ট-_ ্‌ (») ৩৩১৭০১০০০ টাকা 
সেপ্টেম্বর (৯) ৩৪,০৮৯১০০ টাঁকা 
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নভেম্বর (,) ৩৮,৫২১১০* টাক! 
সুত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (এই হিসাবে আহতদের সংখ্য। ধর] হল না)। 
ডিসেম্বর (১1১২৭৪-৭।১২।৭৪-৭ দিন ) ৭,২৪,৭** টাকা 
মোট-_২,৩৮২,২৪৬ টাকা মাত্র। 
২,৩৮,০২১২৪৬ টাঁক। কেন খরচ হয়েছে, না, শুধু মাত্র গণ আন্দোলন দমনের ' 
জন্য। 


যথা! আমি কোন আন্দোলন করিনি। কোন মিছিলের সঙ্গে পায়ে পায়ে 
হাটিনি পর্যস্ত। ভয়ে? না, ভয় নয়। আমার বিশ্বাসটাকে আমি ধরে 
রাখতে চেয়েছিলাম । আমিবিশ্বাস করেছিলাম স্দিন আসবেই । নিশ্চয়ই 
মানুষের দুঃখ দারিপ্রের অবসান হবে । ন্যায় বিচার পাবে সকলেই। 

কিন্তু আমি কি পেলাম? কি দেখলাম? কি শ্বনলাম সেখানে? 

প্রথমে কালে। গাড়িটায় চেপে থানায় গেলাম । আমার সঙ্গী ছিল আরে। 
তিন চারজন। এক গাড়ির মধ্যেই আমার হাতের ঘড়ি ম্যানি ব্যাগ নিয়ে 
নেওয়। হয়েছিল। সিগারেটের প্যাকেট সন্ধান করেছিল শান্তি রক্ষকের দল । 
ন1 পেয়ে বিরক্ত হয়েছিল তার] । 

রাত "যখন প্রায় বারোটা আমি থানায় অফিস ঘরে স্যারের সামনে 
দাড়ালাম। স্যার আরক্ত নেত্রে আমার দিকে চাইলেন। আমাকে দেখলেন 
কবার। কম্ব, কঠে জিজ্ঞাসা করলেন, “শুয়োরের বাচ্চার নাম কি? 

সঙ্গের ইনেসপেক্টর আমার নামটা বললেন । 

স্যার কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই তিনি কুঁকড়ে গেলেন। স্যার 
বললেন, “কিরে শাল। শুয়োরের বাচ্চা, হাব নাকি তুই ? 

বাজপড়। অবস্থাটা আমার অনেকটা কেটে গেছে তখন। বুঝতে পারছি 
পরিণতি । শুধু বুঝতে পারছিলাম না কেন আমাকে ধরে নিয়ে আসা হল! 
আমি চুপ করে রইলাম। : 

স্যার হঠাৎ উঠে দাড়িয়ে আমার গালে চড় মারলেন। পড়ে ধেতে যেতে 
সামলে নিলাম নিজেকে । মাথায় আগুন জলে উঠল। পাশ থেকে মৃদু 
কগম্বর কানে এল, “উত্তর দিন।, | 

আমি ইনেসপেক্টরের দিকে চাইলাম। তিনি চোখের ইসারা করলেন। 
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আমাকে মেরে স্যার বসে ঢুলছিলেন। প্রশ্ন করলেন, 'নাম কি তোর ।, 

_রুঙ্র গ্রমাদ চৌধুরী |, 

বাঃ এই তো।।' তারিফ করলেন স্যার। “কেন তোকে ধর] হয়েছে 
জানিস ? 

“না । আমার স্পষ্ট উত্তর । 

_-চমংকার।” ফিকৃ ফিকু করে হামলেন স্যার । নড়ে চড়ে আরাম করে 
বমলেন। বললেন, এখানে এসে সকলেই একই কথা বলে। এাযা। 
আবার হাসলেন স্যার । শিবনেত্রে আমাকে দেখলেন। “বাঃ চেহারাটাতে। 
বড় মিষি। বিয়ে করেছিস?” 

কি বলবে। খ্বণায় আমার সর্ব শরীর রি রি করছিল । চুপ করে রইলাম । 

_“কিরে শাল! পাঠা, চুপ করে রইলি কেন ?, 

ইচ্ছা হচ্ছিল সেই মুহুর্তে অসভ্য বর্বরটার ৪পর ঝাঁপিয়ে পড়ি। ট্র'টিট। 
টিপে ধরি। ইনেসপেক্টর সাবধান করলেন আমায় । বললাম, “বিয়ে করিনি ।, 

কেন ? 

অপ্ররুতস্থ লোকটার কথায় কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। 

পুলিশ অফিসার নামক লোকটা চিংকার করে উঠলো হঠাংই, পাল! 
হারামীর বাচ্চা, শালা বিয়ে করনি কেন? নাড়, গোপালের মত চেহার। নিয়ে 
ছুঁড়িদের সঙ্গে খুব ফুতি মারা হচ্ছে? এটা! শালা তোমাকে ধরার জন্যে 
আমি কম নাকাল হয়েছি। তুমি ভেবেছিলে কেউ তোমার টিকিটি ছু'তে 
পারবে না, তাই না?” 

কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারিনি! লোকটা বলছে কি? হতবুদ্ধি আমি, 
বলছিলাম, “আপনি বোধহয় ভুল করছেন ?” 

'ভুল করছি? মোজ। হয়ে বসেছিল লোকটা । হঠাৎ হেসে উঠেছিল। 
হাসতে হাসতেই বলেছিল, "ও হো, তুমি বলছে! তোমাকে ধরে ভুল করেছি 
আমি। কেনযাছু? 

মরিয়। হয়ে বলেছিলাম, “আপনি কার কথা বলছেন আমি ঠিক বুঝতে 
পারছি না। 

_-বুঝতে পারছো না, বটে । কেন শুনি? 

--আমার মনে হচ্ছে আপনি অন্য কারো কথ! বলছেন, বোঝাতে চেষ্ঠ? 
করেছিলাম আমি। 
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লোঁকট। একটু যিস্‌ হয়েছিল। বলেছিল, আমি তোমার কথাই বলছি। 
তোমার নাড়ি নক্ষজ্্র বলবে! শুনবে ?" 

বলতে বলতে লোকট আমার নিজের নাম, বাবার নাম” দাদাদের অফিস 
এমনকি বাণীর কথা পর্যস্ত বলেছিল। শোনার সঙ্গে সঙ্গে দুরস্ত একট। ভয়ে 
“আমি শিউরে উঠেছিলাম । তবু শেষ চেষ্ট। হিসেবে বলেছিলাম, “কিন্ত আমাকে 
ধরা হল কেন? | 

তুই সমাজ বিরোধী ।' 

“সমাজ বিরোধী ? 

শুধু তাই নয়, আরে! অনেক চার্জ আছে তোর বিরুদ্ধে। 

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন পাষাণে পরিণত হয়েছিলাম । আকাশ মাটি 
আলো অন্ধকার সবকিছু আমার চোখে একাকার হয়ে গিয়েছিল । চিন্তা শক্তি 
লুগ্ত হয়েছিল আমার । 

সংবিত ফিরতে দেখেছিলাম থান। হাজতের লোহার দরজাট বন্ধ হয়েছে 
আমার চোখের সামনে । আমার ছাব্বিশ বছরের স্রীবনের সমান্ত্রী 


অথচ আমি, রুত্রপ্রসাদ . চৌধুরী, ষে আমার অনেক কিছুই করার কথা 
আমি কিছুই করিনি। আমি সতভাবে থেকেছি জীবনের ছাঁব্বিশ বছর-_ 
বীচতে চেয়েছি । স্বপ্র দেখেছি । আমি হারিয়ে ষেতে চাইনি । 

গায়ত্রীপ্রসন্ন বলতেন, “নাগরিকদের প্রতি রাষ্ট্রের যেমন দায়িত্ব আছে, 
তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের দায়িত্ব বড় কম কথা নয়। উভয়পক্ষে 
দ্বায়িত্ব হীনভার পরিচয় দিলে অরাজকতার কৃষ্টি হবে। আজ হয়েছেও 
আমাদের ঠিক তাই। রাষ্র দায়িত্ব পালন করেনি । বাষ্ী নেতার দলও 
বহু ক্ষেত্রে তুল পথ অনুসরণ করেছেন, বিভ্রান্ত করেছে মানুষকে । ঠকিয়েছে--_ 
ঠকাচ্ছে। কিন্ত আমর কি করেছি । কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছি আমরা । 
ভারতবর্ষে নয়, আমি পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলছি । ্রশাসূন ছর্নাতি গ্রস্থ 
কাজের থেকে অকাজ বেশি । কিন্তু এইটুকু জায়গার 
ছত্তিশ দলের ছত্রিশট! বারোয়ারী পুজার আহি উফানে । -আোফ্) উতিশ 
দলে ভাগ হয়ে আছি। )গুচে আমাদের এব দীলোর লক্ষ্যণাদি এব্টটী। 
[.. 4০55.৯/ 
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তাহলে আমর! এক হতে পারছি না কেস, বাধাট। কোথায়? আমর। যদি এক 
হই তাহলে শাসকশ্রেণীর সাধ্য কি আমাদের ছূর্বার গতিকে ক্রুদ্ধ করে? 
পুলিশ--মিলেটারী ? না, রুদ্ধ কোন কিছুর পক্ষেই দমিয়ে দেওয়1 সম্ভব নয়, 
প্রকৃত গণ জাগরণকে | ভারতবর্ষের নিপীড়িত অত্যাচারীত মানুষ ঘুম ভেঙ্গে 
যেদিন প্রকৃত জেগে উঠতে পারবে সেদিনই হবে পরিবর্তনের স্চনা। কিন্ত 
ছত্রিশ দলের নেতার যেমন চায় ন! তাদের স্বপ্র ভেঙ্গে যাক, দলমত নিবিশেষে 
মান্ষ এক হোক--তেমনি শাসক দল সব সময় চায় হাজারট। মতের দল গজিয়ে 
উঠক ছাপান্ন কোটি মানুষের জন্যে ।” 

গায়ত্রী ও প্রসন্নের কথাগ্ডলে! শ্বনেছি। চিন্তা করেছি। একি বলছেন 
তিনি ! 

আর আঙ্গ? আজ ভাবতে পারি না। সব কিছু কেমন এলোমেলো 
হয়ে যায়। বার বার খেই হারিয়ে ফেলি। বুকের মধ্যে জাল! বাড়ে । দগ্ধ 
হই। দেড় বছরের জেলখানার নরক যন্ত্রণা আমাকে অস্থির করে তোলে । 
সত্য সত্যই কি আমার মন্তিষ্ষ বিকৃত হয়েছে? আমি কি আজ আর ত্স্থ নই? 

স্স্থ কি ভারতবর্ষের কর্ণধারগণ? সন্দেহ হয়। কথায় আর কাজে এত 
ফারাক কেন? কেন বারবার নিলজ্জ মিথ্যার বেসাতী; কোন উদ্দেশ্য 
লি্ির জন্যে? 

মাত্র কয়েক বছর আগে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলা হয়েছিল, দেশে একটা 
সবুজ বিপ্লব ঘটে গেছে। আমরা খাছ্যে সয়ম্বর হয়ে গেছি । দেশের আর 
একজন মান্ুষণ্ড না খেয়ে থাকবে না। 

তারপরই সাধারণ নিবাচন হয়ে গেল। জয় কংগ্রেসেরই । সরকার ঘোষণ। 
করলেন, মাকিন যুক্তরাষ্্ী থেকে আর পি. এল. ৪৮০-র খয়রাতি খাদ্য আমদানী 
হবে না, এবং ১৯৭২ সালের ১ল। জানুয়ারী বিদেশ থেকে যাবতীস্ন থাগ্য সাহায্য 
নেওয়া বন্ধ কর! হবে। কিস্তু-'-আবার সেই চূক্তি। আবার আমদানী । 
কারণ, আমদানী না করে উপায় কি? স্বাধীন ভারতবর্ষের কর্ণধারগণের দূর- 
দর্শীতা যে সুদূর প্রসারী ! বলাবাহুলা, সর্ববিষয়ে ! 

যেমন, 

* বেকারি বৃদ্ধি £__ 

(১) প্রতি বছর বেকারি বেড়েছে শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগ 

(২) বেকারি বুদ্ধির পরিচন্ব £ 


কালো-২ ২১ 


প্রথম পরিকল্পনার ঠিক পূর্বে-_-৩৩ লক্ষ 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে--১ কোটি 
চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে (আহুমানিক ) ২ কোটি ৮* লক্ষ 
১৯৮* সাল নাগাদ (আশ করা যাচ্ছে) ৬ কোটি 
বৈদেশিক খণের বোঝা £-- 
পরিকল্পনার যুগ স্থরু হওয়ার আগে ১৯৪৮-৪৯ সালে ক্রেডিট ব্যানেক্দ 
পাউণ্ডে ছিল ১৭ কোটি পাউগড। 
(১) মোট বকেয়। বৈদেশিক সরকারি খণ £ 
১৯৫০ এর শেষে মাকিন ভলারের সমমূল্যে ৪০ কোটি (আশ্মানিক ) 
১৯৬৬-র শেষে ৬৯০ কোটি (আনুমানিক ) 
১৯৭৪-এর শেষে--৬৩৮২ কোটি টাক] [১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের ষে ্টারলিং 
ব্যালান্স ছিল, তার পরিমাণ ১৬৫০ কোটি টাকারও বেশি। পঞ্চাশের দ্বশকে 
হরেক রকমের বিলাস দ্রব্য আমদানি করে আর নয়তো! বিলাস দ্রব্য উৎপাদনের 
কারখান। বসিয়ে (যা শতকরা কুড়ি ভাগ লোকেরও কাজে লাগে ন!) বাবুরা 
ছুদিনেই তা উড়িয়ে দেন ]1 
(২) খণ বাবদ সাভিসিং চার্জ £ 


রঞ্চানি থেকে আয়ে মোট পরিমাণ মাকিন 
শতকর1 হিসাবে . ডলারের সমযুল্যে 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৪ শতাংশ ২৫ কোটি 

তৃতীয় পরিকল্পন। ব্যালে ১৪ শতাংশ ১১৫ কোটি 
১৯৬৪-৬৯ ২৮ শতাংশ ১৮৯ কোটি ২৭ লক্ষ 
১৯৭০-৮০ (আহ্মানিক-? ) ২৭৪ কোটি ৪০ লক্ষ 


* মুদ্রামূল্যের ডেপ্রিসিয়েশন (মুদ্রাক্ষীতি ) 
(১) সরকারী বিনিময় হার (প্রতি মাকিন ডলারে ভারতীয় টাকা, 


প্রতিবছরের শেষে ) 
৬১৯৫৮---১ ৯৬৫ ৪৭৩ 
১৯৬৬-৬৭-৬৮ ৭৫০ 


(২) মাকিন ব্যাঙ্ক নোটের অবাধ বা কালোবাজারের দর এবং/অথবৰ নিউ- 
ইয়র্কে আনলাইসেন্সড ট্রান্সফার (প্রতি বছরের শেষে জুন মাসে, প্রতি মাকিন 
ডলারে ভারতীয় টাক। )। 


১৬ 


১৯৫ ৮০ ৫১৯ 


১৯৫৯--- ৫৭৬ 
১৯৩৩ ৮ ৭*+৩০০ 
১৯৬১ ৭২২ 
১৯৬২-- কি 
১৯৬৩ ৬৬০ 
১৯৬৪-__. ৮*৫০ 
৯৪৩৫--- ৯৫০৩ 
১৯৬৬ 7 ১২৪৩ 
(৩) ॥শ বছরের মুদ্রা সংক্রাস্ত ইতিহাস £ ১৯৫৭-_-৬৬ 
অর্থ প্রচার উদ্ধাভিমুখী ৯৪ শতাংশ 
আভ্যস্তরিণ ক্রয় ক্ষমত' নি়াভিমুখী ৪৬ শতাংশ 
অবাধ বাজার মূল্যের পরিবঙ্ন , ৫৩ শতাংশ 
শন্হ্ম্যার়নের সংখ্যা ১ শতাংশ 
* মাথ। পিছু নীট জাতীয় উৎপন্নের স্চক সংখ্যা (ভিন্তিবর্ধ ১৯৪৮__৪৯ ) 
১৯৪৮---৪৯ ১০৩ 
১৯৬৬---৬৭ ১২০* (১৯৪৮-৪৯ এর যূল্য মানে) 


( অর্থাৎ বৃদ্ধিটা! হল ২ বছরে ঠিক এক পঞ্চমাংখ বা ২* শতাংশ-__-আসল 
কাজের ভিত্তিতে মাথ1 পিছু নীট জাতীয় উৎপন্ন দ্বিগুণ করতে লাগবে একশো! 
বছর 1) 

* খাদ্য আমদানী--১০ লক্ষ টনের হিসাবে 


১৪৯৫৫ ৩ ৬০৩ 
১৯৫৬০ ১৭5০ 
১৪৯৫৭ ৩ ৬৩ 
১৭৯৫৮ ৩২ 
১৯৫ ৯-- ৩৬৮ 
১৯৬ ০ -... € ১৩ 
১৯৬১ সপ ৩:৪৩ 
১৪৯৬২ ৩৬৪ 
১৯৬৩ -স্৮ ৪৫৫ 


১৬১) 


১৯৬৪ - ৬৩ 
১৯৩৬৫ ৮ ৭৪9৫ 
১৯৬৩৬ ১০৪০ 
[পি.এল- 3৮০র ব্যবস্থা অন্থ্যায়ী ১৯৭১ সালের আগে পর্যন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
'থেকে প্রায় ৬* লক্ষ টন খাদ্য শশ্ত ( বেশিটাই গম ) এসেছে । এর দাম ৩২০০ 
কোটি টাকার ওপর! এর একটা অংশ (শতকর৷ প্রায় কুড়িভাগ ) "ভারত 
সরকারকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয় এবং আর এক অংশ ( এতকরণ প্রায় 
একযটট্রি ভাগ ) দেওয়। হয় খণ হিসাবে । তা! বাদে খতকরা ছয় সাত ভাগ 
দিয়েছে বেসরকার। নান! প্রতিষ্ঠানে, আর শতকরা! প্রায় তের ভাগ ভারতে 
মাকিন দূতাবাস তাদের নিজেদেরে কাজে লাগিয়েছে। 
পি'এল. ৪৮০ এবং অন্যান্য স্থজ্রে মাকিন যুক্তরাধ্ ভারভবর্কে যে খণ দেয়, 
তার মধ্যে ওয়াশিংটন মোট ৭৫১,৭৫২ কোটি টাক। মকুব করে দিয়েছে । ১৯৭৪ 
এর চুক্তি অনুযায়ী মাকিন যুক্তরাষ্্র থেকে পাওয়। যাবে তিন লক্ষ টন খাগ্ শা। 
কারণ, সংগ্রহনীতি ব্যর্থ। ] 
ভারতবর্ষের যোট বৈদেশিক খণের পরিমাণ (ডিসেম্বর ১৯৭৪ পর্যন্ত ) 
৬৯২৫ হাজার কোটি ৮*লাখ টাক]। 
এর মধ্যে ৬৬০৭ কোটি ৬৮লক্ষ টাক] দিতে হবে বিদেশী মুদ্রায় । ৩১৬ 
কোটি৮১ লক্ষ টাক। শোধ হবে জিনিসপত্র রফতানি করে । আর বাকিট] টাকায় 
শোধ করা চলবে । এব, ১৯৭৫-এ শোধ করতে হবে ২৬২ কোটি 9? লাখ 
টাক। । 
এর মধ্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ভারতের খণের পরিমাণ ২৪১১ কোটি ৩ 
লক্ষ টাকা । আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার কাছে ১৪৫১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। 
পশ্চিম জারমানির কাছে ৫৫৮ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা । আর ব্রিটেনের কাছে ৯০৭ 
কোটি ২৭ লক্ষ টাক] । 
আমরা (ভারতবর্ষের কর্ণধারগণ ) ঢাকঢোল বাজাতে ওস্তাদ (প্রমাণ 
নির্বাচন, সভাসমিতি, শিলান্তাস অনুষ্ঠান, তথ্যচিজ ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি )। 
আমাদের পরিকর্পনাগুলির এমনই মহিমা! যে, ১৯৬১ সাল থেকে যতই, জোর 
কর্মে ছুটিন। কেন, ক্রমেই' পিছিয়ে পড়েছি ( এখনতো। কার্ধত পরিকল্পনার বাঁতি 
বুত গিয়া! )। সরকার বলেছিলেন, উৎপাদন বাড়লেই দাম কমবে । কিন্ত কি 
দেখলাম আমরা? উৎপাদন অনেক বাড়া সত্বেও দামতে। কমলই না, বরং 


৪ 


দেখতে দেখতে আকাশ ছু'লে।। ১৯৫১ সালে খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়েছিল পাঁচ 
কোটি দশ লক্ষ টন, এখন এসে দাড়িয়েছে দশ কোটি টনে। অর্থাৎ খাদ্যের 
উৎপাদন বেড়েছে ছিগুণ। 

১৯৫১ সালের তুলনায় লোক সংখ্যা! বেড়েছে শতকরা ছাপান্ন ভাগ (যদিও 
জন্ম নিয়স্্রণের ঢাক্কা নিনাদে আকাঁস বাতাস মুখরিত ! ইদানীং অবশ্ঠ কিছুটা! 
স্থিমিত )। তবুও বলতে হয় এই হিসাবে মাথ। পিছু খাদ্যের পরিমাণ বাঁড়া উচিত। 
১৯৫১ সালে ফেক্ষেত্রে মাথ। পিছু খাগ্য ছিল দৈনিক ৩৯৫ গ্রাম, ১৯৭২ সালে 
সেক্ষেত্রে হওয়া, উচিৎ ছিল ৪৬৭ গ্রমি। অথচ হয়নি। কারণ-..... 

* মাথাপিছু জাতীয় আয়- উন্নত জাতি গুলির তুলনায় বৃদ্ধি। 

(১) ভারতে বর্তমান মান হল প্রতিমাসে ৪০ টাকা (১৯৬৫ হিঃ) 

(২; ১৯৫০ এ পাঁচটি উন্নততম জাতিকে ধরে তাদের মাথাপিছু গড় আয় 
হুল ভারতবর্ষের তুলনায় ১৩ গুণ বেশি। 

(৩) ১৯৬৫ তে সেই পাঁচটি জাতিকে ধরেই, তাদের মাথাপিছু গড় আয় হল 
ভারতবর্ষের তুলনায় ২২ গুণ বেশি। 

(৪) ব্যবধানট। আরে। বেড়েছে এবং বাড়ছে ( ১৯৭৪ সালে বিদায়ী-মাফিন 
রাষীদূত ময়নিহান বলেন, ভারতের অর্থনীতি একট] বদ্ধজলার দশাপ্রাপ্ত 
হয়েছে ।'.-ভারতের নেতারা-_কথাট। তার! স্বীকার করুন আর নাই করুন-_ 
এই রকমের একট] সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দেশের মঙ্গল ও তাদের নিজেদের 
রাজনৈতিক ক্ষমতার দৃষ্টকোণ থেকে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের তুলনায় আভ্যন্তর 
নুস্থিতির গুরুত্বই বেশি । 

অন্যদিকে প্র ব্রেজনেভ বলেছেন, ( সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির 
তিনি জেনারেল সেক্রেটারী এবং এ দেশের সি. পি. আই সহ হরেক দেশের 
কমিউনিষ্ট পাটির চিস্তাধার! তিনি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন ) ভারতবর্ষ বেশ সফল 
ভাবেই তার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করে যাচ্ছে। 

ময়নিহানের বক্তবা--ভারতবর্ষের শাসকবর্গ কায়েমী স্বার্থের পরিপোষণ 
করে ষাচ্ছেন। 

ব্রেজনেভের বক্তব্য-_ভারতীয় জন সাধারণের অবস্থার উন্নতি হুচ্ছে এবং 
ধনী দরিদ্রের ফারাক এ-দেশে ক্রমেই কমে আসছে। 

ক অর্থনীতি ক্ষেত্রে সাজ বিরোধী গ্রবণতা দূর করার অনিচ্ছ। ও অক্ষমতা 
একচেটিয়। পু'জির বিকাশ ১৯৬৫র হিসাব। 
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(১ ৭4£টি ব্যবসায়ী গোঠী সমস্ত বে-দরকারী ও নন ব্যাঙ্কিং কোম্পানি- 
গুলির সম্পত্তির ( ৫৫৫২*১৪ কোটি টাকা) ৪৬.৯ শতাংশের ( ২৬০৫৯৫ কোটি 
টাক) মালিক। 

(২) সেই ৭৫টি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সমস্ত বে-সরকারি ও নন ব্যঙ্কিং কোম্পানি- 
গুলির মোট আদায়ীকৃত যৃলধনের ( ১৪৬৫৪৬ কোটি টাকা) ৪৪১ শতাংশ 
(৬৪৬৩২ কোটি টাক1) নিয়ন্ত্রণ করে। 

* অসংগৃহীত আয়কর 

অক্টোবর, ১৯৬৮-তে পার্লামেশ্টে বিবৃত অঙ্ক. অন্থযায়ী-_ 

(১) মেট ৬২০১০ কোটি টাকা। 

(২) ১৫টি ফার্ম ও ব্যক্তির কাছে এক কোটি টাকা করে পাওন। 

(সরকারের হাতে আইনের অস্ত্রের অভাব নেই। ইচ্ছা করলেই প্রয়োগ 
করতে পারেন । কিন্তু এসব ক্ষেত্রে হয়না । কারণ, ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি-*) 


আর পশ্চিমবঙ্গে ? 

বর্তমান নব কংগ্রেস মন্ত্রীসভার দাবী, যুক্তফ্রণ্টের আমলের ছুংস্বপ্নের রাত্রি 
কেটে গিয়ে নব অরুণের রক্তচ্ছুটায় পশ্চিমবঙ্গ উদ্ভাসিত। ঘরে ঘরে শাস্ছি 
বিরাজ করছে। এগিয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ । গতি তার দুর্বার । উন্নয়নমূলক 
কাজকর্মের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। 

কিন্তু সত্যিই কি তাই? কতট। এগিয়েছে পশ্চিম ? 

এক সময় পশ্চিমবঙ্গের মাথা পিছু গড় আয় ছিল সার। ভারতবর্ষের সব 
রাজ্যের থেকে বেশি। অবশ্য আজ আর সেই দিন নেই । দেশ বিভাগের ধাক। 
গেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্ব বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পিছিয়ে দেওয়ার যড়যন্ত 
( কংগ্রেসী রাজত্বে ), আর যুক্তফ্রণ্টের তুঘলক শাহী শাসন কাল (বর্দিও জাতীয় 
আয় এক সময় কিছু বেড়েছিল ), এবং নানান কারণে এরাজ্য এখন মাথাপিছু 
'আয়ের ব্যাপারে অন্য অনেক রাজ্যের চেয়ে পিছিয়ে। 

নেতার। ৭২ সালে শাসন ক্ষমত। হাতে নিয়ে বলেছিলেন, আমক্পা পশ্চিম- 
বঙ্গের এই পিছিয়ে যাওয়াটা আটকাবই-_-আমর। এ রাজ্যকে এ গিয়ে নিয়ে 
ধাবই। পশ্চিমবঙ্গে গড় মাথ]। পিছু আয় বাড়বেই। 

কিন্ত নেতার] শত পত কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করে রি মাথা পিছু 
আয় কতটা বাড়িয়েছেন ? 
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অর্থনৈতিক সমীক্ষায় প্রকাশিত হিসাব মত ১৯৭১-৭২সালে অর্থাৎ যখন নতুন 
সরকার ক্ষমতা নিলেন তখন পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু আয় ছিল (১৯৬০-৬১ সালের 
টাকার দামের হিসাবে ) ৩৫০ টাকা । এবং বন্যার মত উন্নয়নমূলক কাজের 
পর ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজ্যের বাধিক মাথাপিছু গড় আয় (৬*-৬১ সালের মুদ্রা 
মূল্যে ) দাড়িয়েছে ৩৫১ টাক। ৪* পয়স। মাত্র। 

বেঙ্গল চেমবার অব কমারপ বলেছেন, ১৯৭৪-৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের 
মাথাপিছু আয় একটুও বাড়েনি, বরং কমে গেছে। এবং নতুন সরকার 
ক্ষমৃত] হাতে নেওয়ার পর ছুবছরে "আয বাড়িয়েছেন ১*৪* পয়সা, কিন্তু এই 
সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক থাতে সরকার মাথাপিছু খরচ! করেছেন ২* টাক1। 
অর্থাৎ ২০টাকার বিনিময়ে ১:৪০ পয়স। আয় বাড়িয়েছেন। 

অবশ্ত এর আগের কোন সরকারের আমলে (এমনকি ছত্রিশ দলের 
যুক্তফ্রণ্টেরও ) পশ্চিমবঙ্গে এমন হাল হয়নি। ১৯৬০-৬১ সালে মাথাপিছু গড় 
আয় ছিল ৩২* টাক। ৭০ পয়সা। ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩৩৬ টাকা ৯০ পয়সা 
( ১৯৬*-৬১ সালের মুদ্রাযূল্যে )। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে এই সময় প্রতি বছর 
মাথাপিছু বাধিক আয় বেড়েছিল ৩টাক1 ২৪ পয়সা । ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৭১- 
৭২ পর্যন্ত বাধিক মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি ২টাকা। ২৭ পয়সার মত। আর 
কর্মষোগী মন্ত্রী সভার ছু বছরে মাথ! পিছু গড় আয় বৃদ্ধি বছরে ৭০টি পয়স]1। 

এবার শিল্প । এ রাজ্যের শিল্প কিভাবে এগিয়ে চলেছে । 

অর্থনৈতিক সমীক্ষার হিসাব মত পশ্চিম বঙ্গের ১৯৬৩ সালের মোট শিল্পোৎ- 
পাধনকে ১০ ধরলে ১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মোট দাঁড়িয়েছিল ১১২৮, 
১৯৬৭ সালে ১০৩১, ১৯৭১ সালে ৯৫৬, ১৯৭২ সালে ৯৭"৯ এবং ১৯৭৩ সালে 
৯৬৯ বেঙ্গল চেস্বার বলেছে, ১৯৭৪ সালে রাজ্যের শিল্লোৎপাদন মোটেই 
বাড়েনি বরং কমেছে । 

এবং এই কম হওয়ার পেছনে যুক্তি আছে__বিদ্যুৎ সঙ্কট। কিন্ত বিদ্যুৎ 
সন্কট তে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়-_বিছ্যুৎ সম্কট আজ সারা ভারতবর্ষেই 
(মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অগ্তানা রাজোর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে বিছ্বাৎ সঙ্কট অনেক কম ), 
তাহলে এই বিদ্যুৎ সন্কটের আমলেই ১৯৭১ সালের ১৪৩৬ এর চেয়ে ১৯৭৩ 
সালে সর্বভারতীয় শিল্লোৎপার্দন ৯ পয়েন্ট বাড়ল কেমন করে ? 

মুখ্মন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী বলেন, এ রাজোর অবস্থা! এখন এভ ভান যে শত শত 
শিল্পপতি এখানে কারখান! প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসছেন। কিন্তু ত1 সত্বেও 
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দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে রেজিষ্টার কারখানার .সংখ্যা খুব কমই বেড়েছে। 
১৯৭০ সালের সংখ্যা ছিল ৫৬১২টি | ১৯৭২ সালে ৫৬১১টি | ১৯৭৩ সালে 
বেড়ে হয়েছে ৫৬২৯টি। 

অবশ্ সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা বায় £ 

একবছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প কাঠামে। উন্নয়ন করপোরেশনের মুখ্য হিসাবে 
কাজ করার পর আমার স্থচিস্তিত অভিমত £ রাজ্যের আথিক দুরবস্থা ও 
অর্থনৈতিক দৈন্তের কথ! চিন্তা করে সরকারী উদ্যোগে ও টাকায় নিত্য নতুন 
করপোরেশন গঠনের ঝোঁক এখনই বদ্ধ হওয়া দরকার। -_পশ্চিমবঙ্গ 
ইনডাসদ্রিয়াল ইনক্রা-ষ্রাকচার (শিল্প কাঠামে) উন্নয়ন করপোরেশন ও শিল্প 
উন্নয়ন করপোরেশন সংস্থাছুটির চেয়ারম্যানকে সম্প্রতি চিঠি লিখেছেন প্রথমোক্ত 
সংস্থার ফ্যানেজিং ডিরেকটর । 

১৯৭২ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভ। গঠিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের মরাখাতে 
জোয়ার বইয়ে দেওয়ার নাম করে শিল্প-বানিজ্য দফতর গত তিন বছরে একের 
পর এক করপোরেশন গঠন করেছেন। কোনটির ওপর ভার দেওয়! হয়েছে 
শিল্পপতিদের বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করার অন্য অনুন্নত এলাকায় শিল্প কাঠামোর 
ভিত গড়ে তোলার (আই আই ভি সি) কোনটির দায়িত্ব নতুন নতুন শিল্প 
স্বাপনের (আই ডিমি)। কোনটির কাজ হল ইলেউ্রকনিক শিল্পকে চাঙা করে 
ভোল। (ইলেকট্রনিক শিল্প উন্নয়ন করপোরেশন, ই আই ডিসি)। খনি 
সমূহের উন্নয়নের জনা গঠিত হয়েছে খনিজ উন্নয়ন ও ব্যবসায়িক করপোরেশন 
(এমডিটিসি | চিনি শিল্পের প্রসারের জন্য বসানো হয়েছে চিনি শিল্প 
উন্নয়ন করপোরেশন (এস আই ডি সি)। ওষুধ শিল্পের জন্য রয়েছে ফার- 
মাকিউটিক্যাল ও ফাইটে। কেমিক্যাল উন্নয়ন করপোরেশন (পিপিডি সি)। 
শিল্পমন্ত্রীর শিক্পবাণিজ্য দফতর গত তিন বছরে ছুটি নতুন কারখানা খুলতে 
পারেননি, বসিয়েছেন ছুটি করপোরেশন | এবং এই ছুটি সাদা হাতি পোষার 
জন্যে প্রতি বছর ব্যয় হচ্ছে কম করেও চল্লিশ লক্ষ টাক1 মাত্র। রাজ্যের চল্লিশ 
লক্ষ বেকার যুবকের মধ্যে চল্লিশ জনও চাকরি পাননি ! 

শিল্প কাঠামে। উন্নয়ন করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেকটর তার ওই 
চিঠিতে খোলাখুলি ভাবে বলেছেন, মিথ্যে সরকারী টাকা ব্যয় করে উন্নয়নের 
নামে করপোরেশন গোলা হয়েছে । করপোরেশনের নিজস্ব ব্যয় মিটিয়ে হাতে 
এমন টাক। নেই যে, শঙ্প্নত এলাকায় রাস্ত। বানিয়ে, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ 
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জুগিয়ে শিল্পপতির্দের বিনিয়োগে উৎসাহী করে তোল। সম্ভব । তার প্রস্তাব, 
অবিলম্বে এই সংস্থাটিকে তুলে দিয়ে শিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের সঙ্গে জুড়ে 
দেওয়া হোক। তাহলে অন্তত: আর কিছু না হেকে বছরে রাহা খরচ বাবদ 
ষে তিন লাখ টাকা খরচ হচ্ছে, সেটা বীচবে। 

অবস্থ শিল্প মন্ীর দফতর থেকে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রসারের 
পর্যালোচনা নামে ষে পুন্তিকাটি প্রকশিত হয়েছে তাঁতে এই সংস্থার ভূমিকা 
বনী! করতে গিয়ে লেখা হয়েছে; ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত এই 

স্থাটি বর্তমানে হলদিয়া, খড্াাপুর ৪ কল্যাণীতে শিল্প কাঠামোর নয়! ভিত 

রচনায় ব্যন্ত। ওই পুস্তিকায় বল। হয়েছে, উত্তরবঙ্গ, শিলিগুড়ি, পুরুলিয়া, 
সাওতালডি, রামকানালি ও মুরশিদাবাদে ফারাক্কার উন্নয়নের কর্মন্চীও নাকি 
ই সংস্থা তৈরি করে ফেলেছেন। শেষ পর্যায়ে বদ্ধমানে, আসানসোল ও 
ছুর্গাপুরের উন্নয়নে হাত দেবেন সংস্থাটি । হলদিয়ায় দৈনিক চার কোটি গ্যালন 
পানীয় জল সরবরাহের একটি প্রকল্প নাকি এই সংস্থা! বর্তমানে কার্ধকর 
করেছেন। এছাড়া ওই আটটি হবু শি্পকেন্দ্রের রাস্তা ঘাট তৈরির কাজ, 
পানীয় জল ও বিছাৎ সরবরাহের কাজ সংস্থাটি হাতে নিয়েছেন। ফলে শিক্প- 
পতিদেরে মধ্যে নাকি হুটোপটি পড়ে গিয়েছে কে আগে ওই সব কেন্দ্রে কারখান! 
খুলবেন তার জন্যে জমি সংগ্রহে । 

সংবাদপত্রের খবর £ 

আটটির মধ্যে পাঁচটি কেন্দ্রের কোন কাজ ই সংস্থ! হাতে নেননি। 
এমন কি কোন জমিতে উন্নয়নের কাজ শুরু হবে তা৷ পর্যস্ত স্থির হয়নি । এ পর্যন্ত 
( ২.৪.৭৫) করপোরেশন তিনটি কেন্দ্রে কিছুটা জমি সংগ্রহ করেছেন- কল্যাণীতে 
--২৪০ একর, খড়গপুরে-_-২৫* একর, হলদিয়া_-১০০ একর। 

একশ একর জায়গায় পানীয় জল প্রকল্প ঠিকমত কার্ধকর করতে হলে 
করপোরেশনের মতে দরকার কম করেও এক কোটি টাকা। ওই জায়গায় বিদ্যুৎ 
সরবরাহের আনুমানিক বায় আরো এক কোটি টাকা (কারণ আথিক দুরবস্থার 
জন্ত রাজ্য বিছ্যাৎ পর্যদ আজকাল কোথাও আর নিজবায়ে সাবষ্টেশন ও ট্র্যহ্স- 
মিশন লাইন বসান ন1)। একটি সিঙ্গল লাইন রেলওয়ে সাইডিং-এর ব্য 
পড়বে আমন্মমানিক পঞ্চাশ লাখ টাকা । রাস্ত। ঘাটের জন্তে আরো পঞ্চাশ 
লাখ। মোট তিন কোটি টাকা । | 

ওই হিসাবে কল্যাণী, হলদিয়া ও খড়গপুরের জন্ত বওমান যুলামানে 


৪) 


আনুমানিক ব্যয় হবে কম করেও নয় কোটি টাক।। কিন্তু করপোরেশন 
প্রতিষ্ঠ৷ হবার পর থেকে গত ছুবছরে রাজ্য শিল্প বাণিজ্য দফতরের কাছ থেকে 
পেয়েছেন সাতচন্লিশ লক্ষ টাকা । এর মধ্যে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হয়ে 
, গিয়েছে অফিস চালাতে । 

হলনিয়ায় চারকোটি গ্যালন জলের প্রকল্পটি জন-স্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং দফতর 
তৈরী করেন ১৯৭১ সালে । তখনই এর ব্যয় ধর] হয়েছিল ছয় কোটি টাক] 
বর্তমান মুল্যমানে দরকার নয় কোটি টাকা। টাকা নেই। অতএব শেষ 
পর্যস্ত স্থির হয়েছে চার কোটির বদলে টনিক আশি লাখ গ্যালন জলের একটি 
প্রকল্প কাধ্যক্ষর করা হবে। এবং তার জন্যেও দরকার দু* কোটি বাইশ লক্ষ 
টাকা। অর্থাৎপঞ্চম যোজনায় এই প্রকল্প শেষ করতে হলে প্রতি বছর কম করেও 
পঞ্চাশ লাথ টাকা চাই। কিন্ত করপোরেশন পেয়েছেন গত বছরে ১৯ লাখ ৮৯ 
হাজার টাকা । চলতি বছরের বাজেটে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে ২* লাখ টাক1। 
এভাবে চললে, করপোরেশনের কক্তব্য, ১৯৮৫ সালের আগে হলদিয়া শিল্প 
নগরীতে পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হবে ন1। 

ম্যানেজিং ডিরেক্টর চেয়ারম্যানকে বলেছেন, পৃর্ত দফতরের একজন 
একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার যদি বছরে যাট থেকে আশি লাখ টাকার কাজ 
করতে পারেন, তাহলে বছরে মাত্র সত্তর লাখ টাকার কাজের জন্ত করপোরেশন 
খুলে একট হাতি পোষ! কেন হচ্ছে। তুলে দিন। 

চেয়ানম্যান মন্ত্রীকে বলেছিলেন সে কথ।, কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় চেয়ারম্যানের 
কথায় কর্ণপাত কর! প্রয়োজন বোধ করেনি। অতএব, করপোরেশন যুগ 
যুগ জিয়ে!। 

আর জমি সংগ্রহের ব্যাপারে করপোরেশনের হাল যে কি শিল্প বাণিজ্য 
দফতর সম্ভবত তার কোন খেোোজই রাখেন না। রাখলে কখনে। ওই পুন্তিকায় 
লিখতেন ন। যে, ফারাক্কা সাঁওতালডি--রাম কানালিতে করপোরেশন শিল্প 
নগরী গড়ে তুলেছেন। 

প্রকৃত সত্য হল, ফারাক] ব্যারেজ অথরিটি, করপোরেশনের এক চিঠির 
জবাবে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, জমিটমির ব্যপারে রাজ্য সরকার ছাড়া তৃতীয় 
কোন সংস্থার সঙ্গে কথাই বলবেন না। 

পুরুলিয়ায় সাওতালডি, রামকানালিতে ভূগর্ভে জল নেই। তাই স্থুবর্ণরেথা 
নদীর কাছে ঝালদ? থানায় তুলিনে জমি নেওয়। যায় কিন। এরকম একট 
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কথা করপোরেশন অতীতে একবার ভেবেছিলেন মাত্র। ব্যস ওই পর্যস্ত। ছুর্গাপুর,_ 
'আসানসোলে করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুরে দেখতেও যাননি । 

আর যে তিনটি এলাকা নিয়ে শিল্প বাণিজ্য দফতর ঢাঁক পেটাচ্ছেন, সেই: 
কল্যাণী, খড়গপুর ও হলদিয়া প্রকৃত সত্য হল £ খড়গপুরে জায়গ] নেওয়ার 
জন্ত শিল্পপতির! কোন আগ্রহ প্রকাশ করেননি । হলদিয়া উন্নয়নের কোন 
কাজ হয়নি, তাই কেউ খাচ্ছেন না। আর কল্যাণীতে এ পর্যস্ত গুটি 
পাঁচেক বেসরকারী শিল্প সংস্থা জমি দেখে গিয়েছেন। 

একে তো নয়! শিল্পনগরী গঠনের,কোন কাজ এই সংস্থা করতে পারছে না, 
তার ওপর যূলভ যে সংস্থার হয়ে এই কাজ তাঁরা করবেন সেই সহযোগী শিল্প 
উন্নয়ন করপোরেশনের তরফ থেকেও পাচ্ছেন না কোন সহযোগিতা । আই 
ডি সির কাছে টাক1 ধার চেয়ে ছিলেন। আই ডি সি বলেছেন, শতকরা নয় 
টাকা হারে ধার দিতে পারেন। 

এছাড়া আছে ঘরোয়া কোদল। নিত্য ঠোকাঠুকি । কাজের নামে খ্রধু 
অকাজ। 

ওধারে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিশ্বব্যাংকের ২৬ কোটি 
টাকা খণ থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালে সি এম ভি এ-কে যেসাড়ে সাত কোটি 
টাকা দেওয়ার কথা! ঘোষণা! কর! হয়েছিল সে ব্যাপারে দিরী নতুন শর্ত 
আরোপ করেছেন। এর ফলে ওই সাড়ে সাত কোটি টাকার অনেকটাই 
হাতিছাড1 হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা | 


সি এম ভি এ-র এক মুখপাত্র বলেন, বিশ্বব্যাংকের সঙ্গেই ওই খণ নিয়ে 
ভারত সরকারের ষে চুক্তি হয়েছিল তাতে ২৬ কোটি টাকার সবটাই বৃহত্তর 
কলকাতার উন্নয়নের জন্য দেওয়ার কথা। কিন্তু সম্প্রতি এই ধুয়ে! তুলেছেন 
যে, এই খণ থেকে এ বছর (১৯৭৫) যদ্দি সাড়ে সাত কোটি টাকা 
পেতে হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ও “ম্যাচিং গ্র্যানট" হিসাবে কম পরিমাণ 
টাক! নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ করতে হবে। আগে কেনা মাল মশলার 
হিসাবে ওই টাক! ব্যয় হয়েছে বলে দেখালে চলবে না, বাজার থেকেও ওই 
ম্যাচিং গ্র্যাণ্ট'-এর টাকা খণ তোল! ঘাবে না। অবশ্ত আড়াই কোটি টাক! 
এ বছর পাওয়া গিয়েছে। বাকি পাচ কোটি টাক1 তামাদি হয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনাই বেশি। 

এর পরেও ধদ্দি কেউ বলেন মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী-_গ্রভৃতিরা অযোগ্য তাহলে: 


৩১ 


তাকে বিশ্বনিন্দুকই বল উচিত ! 


৩২ 


কুধি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবশ্য রেকর্ড 
শিল্পের চেয়ে সামান্ত কিছুটা ডাল। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ১৯৭১-৭২ সালের, 
অর্থাৎ যে সময় নতুন মন্ত্রিসভ1 রাজত্ব হাতে নিলেন সেই বছরের ধারে কাছে 
ষেতে পারেন নি (১৯৬৯-এর জ্রুন মাস পর্যস্ত রাজ্যের সরকারী খাস জমির 
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রাজ্যের ১৯৪৯-৫০ সালের মোট ক্লষি উতপাদনকে ১০০ ধরলে ১৯৭১-৭২ 
সালে আমাদের মোট কৃষি উৎপাদন দাঁড়িয়েছিল ১৮৪২৬1। আর ১৯৭৩-৭৪ 
সালে পশ্চিমবঙ্গের রুষি উৎপাদন হল ১৬৭*১৮। তবে, ১৯৭২-৭৩ সালে 
উৎপাদন আরো কম ছিল ১৫৭৬৯ মাত্র। 

কিন্তু মোট কৃষি উৎপাদন ৭২-৭৩ লালের তুলনায় ৭৩-৭৪ সালে যে ভাবে 
বেড়েছে রাজ্যের খাগ্চোৎপাদন ঠিক সেভাবে বাড়েনি । ৪৯-৫০ সালের খান্ঠ শস্য 
উতৎপার্দনকে ১০০ ধরলে ৭২-৭৩ সালে খান্ শরন্ত উৎপাদন ছিল ১৫৭৪, আর 
৭৩-৭৪ সালের উৎপাদন হল ১৫৯'৫৭। নতুন মন্ীসভ1 রাজ্যের শাসন ভার 
হাতে নেওয়ার সময় 'খাগ্য শস্ত উৎপাদন ছিল ১৮৪1 নিশ্চয়ই তিন বছরে 
পশ্চিমবঙ্গ এগিয়েছে । অবশ্ঠই সামনের দিকে নয় । 


আজ আমি এক। সকলের মধ্যে থেকেও আমি একা। যদিও সকলে, 
আমার পরিচিত জনের আমার কাছেই রয়েছে, আমার কাছে আসে, কথা 
বলে, কিন্ত আমি নিজে থেকে তাদের মধ্যে এগিয়ে যেতে পারিনা । কেউ 
আমাকে তাদের মধ্যে ডাকেও না। কেন ডাকে না বুঝতে পারি । ভয়ে। আর 
সেই জন্যেই আমি রাগ করতে পারি ন। কারো ওপর। 

ডাক্তার আমার বিশ্রামের উপদেশ দিয়েছেন । আমি যাতে নিশ্চিন্তে 
বিশ্রাম স্থখ উপলব্ধি করতে পারি সে কথ! বলেছেন। কোন কারণেই আমাকে 
যেন বিরক্ত করানা হয়। এবং তাহলেই আমি কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ 
হয়ে উঠবো । আবার আমি স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবো । আমার দিনগুলি 
আবার সহজ সুন্দর হয়ে উঠবে। 

হবেকি? ডাক্তারের কথাগুলে। আমি শুনেছি। আমাকে দেখে ঘর 
থেকে বেরিয়ে আমাকে শুনিয়ে মেজদাকে কথাগুলে। বলছিলেন ডাক্তার | 
বুঝতে পেরেছিলাম মেজদাকে নয় কথাগুলে! তিনি আমাকে শোনাচ্ছেন । 

মেজদা আমাকে তার কর্মস্থল টাটায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল । আমি রাজি 
হইনি। 
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মেজদা বলেছিল, “অস্তত কদিনের জন্যে ঘুরে আসবি চল।' 

কেন? প্রশ্ন করেছিলাম আমি। মেজদ উত্তর দিতে পারেনি। 
যদিও আমি বুঝতে পেরেছিলাম, মেজদ1 কেন আমাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে 
চাঁয়। কিন্ত কি লাভ ভাতে? আমার যা গেছে তাকি আমি ফিরে পাব 
আর কোনদিন। কেউ কি আমাকে আর বিশ্বাম করবে আগের মত? 
জেল খাট। আসামী ত্বণ। আর অন্ুকম্পার পাত্র! আমাকে কেউ বিশ্বাস 
করবে না। আমি জানি আমি কোন দোষ করিনি। কিন্ত অন্যের? নিশ্চই 
বিশ্বাস করবে না। 

আর সেই জন্তেই আমি মাদার দুখের ওপর দরোজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। 
তবু মায়া যায়নি। আমাদের বাড়ির কারে! কাছে নিশ্চই আমার কথা 
শুনে থাকবে। এমন হওয়। আশ্চ্ঘ নয়, আমাদের বাড়ি থেকেই ওকে খবর 
দিয়ে এনেছিল। হয়তে! বা আমি ন। থাকার দেঁড়টা বছরে আমাদের 
পরিবারের আমাকে নিয়ে চিন্ত। ভাখনার একজন অংশীদার হয়ে উঠেছে । আমি 
বাড়ি ফেরার পরদিনই ও এসেছিল । দরোজ। বন্ধ করতে জানালার কাছে 
ফ্াড়িয়ে আমার নাম ধরে ডেকেছিল। 

আমি সাড়া দিইনি । ওর দিকে চাইনি। ও বলেছিল, “আমি কি চলে যাব ? 

তবু আমি কথ। বলিনি । কিন্তু ভেতরে ভেতরে কষ্ট হয়েছিল আমার । 

মায়। জিজ্ঞাসা করেছিল, দরোজ। খুলবে না ?' 

ওর দিকে না ফিরে বলেছিলাম, “না ।” 

--কেন ? 

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রাগ হয়েছিল আমার । ইচ্ছা! করেছিল 
'দরোজটা খুলে ওর সামনে গিয়ে দাড়াই। ঠাঁস করে একটা! চড় বসিয়ে দিই 
পান পাতার মত মুখটার শ্যামল গালে । নিশ্চই পাঁচটা আঙ্গুলের দাগ ফুটে 
উঠবে দেখতে দেখতে । আর যাতে আমার কাছে না আসে তার ব্যবস্থা করি। 
কিন্ত নিজেকে সংযত করেছিলাম॥ আমার লজ্জ1 করছিল। কষ্ট হচ্ছিল। 
ওর সামনে গিয়ে দাড়াতে আমার ভয় হচ্ছিল। 

ও. চলে গিয়েছিল এক সময়। চলে যাবার পর বড় খারাপ লেগ্নেছিল। 
বড় কষ্ট হয়েছিল। দেড় বছরের জেলখানা ভোগের সময় কম অত্যাচার হয়নি 
আমার ওপর, কিন্তু মায়ার সঙ্গে দেড় বছর পরে দেঁখ। হওয়ার প্রথমদ্দিনে €৪ চলে 
যাওয়ার পর ষে কষ্ট হয়েছিল; সে কষ্ট কখনে। পাইনি। জেলখানার 
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অত্যাচার ছিল পৈশাচিক । পরে কিছু মনে থাকতে না । 
আর কষ্ট পাই তখন, প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরই কানে এসে পৌছায় 
করুণ আর্ভনা, “মা, একট] বাসী-রুটি দাওন। মাগে!। প্রতি দিন। একের 
পর এক। কলকাতার গৃহস্থরা গ্রাম গঞ্জের অনাহারী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে 
বউ বাচ্চাদের জন্যে যেন রুট তৈরী করে রেখেছে । আগেও শুনেছি কিন্ত 
এখনকার মত কষ্টের অস্থভূতিটা এমন তীব্র ছিল না। শুনেছি আগে দুর্ভিক্ষ 
মহামারীর সময় এমন হয়েছে--এখন কি নিত্য দুভিক্ষ লেগে আছে! তা৷ দি 
না হবে, এ আকৃতির শেষ হচ্ছে না কেন? কোনদিন শেষ হবে কি? 
কারণ অনেক । তার মধ্যে £ 
কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ এক নয় । তাই রাজ্যের অন্য এলাক1 অবহেলিত 
রেখে কেবল কলকাতার উন্নয়নের জন্তে টাকা খরচ করলে, রাঁজ্যের অন্য এলাকার 
সমসা। আরো জটিল হবে, শিক্ষিত বেকার ও গ্রামের গরীবর! মহানগরীতে এসে 
আরো ভিড় করবে । সি এম ডি এর মাধ্যমে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন আরম্ভ 
হওয়ার পর থেকে তাই কলকাতায় বহিরাঁগতের ভিড় বেড়েছে এবং এই ভিড় 
ক্রমেই বাড়তে থাকবে । যেহেতু বস্তি ফুটপাত ও রেল লাইনের পাশে ঘর 
উন্নয়নের জন্য আরো টাকা খরচ করলে উন্নত কৃষি গ্রামাঞ্চলেই ওই সব 
লোকের কাজের ব্যবস্থা করবে এবং তখন ওর আর এই শহরে এসে ভিড় করবে 
না। এ-রাজোর রুষির ওপর আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, নতুন শিল্পও গড়ে 
উঠছে না। ফলে গ্রামে ভূমিহীন ক্ষেত-মজ্ুরের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে । 
১৯৬১ সালে মোট চাষী পরিবারের শতকরা ২৮৪ ভাগ [ছিল ক্ষেত মজুর 
পরিবার । ১৯৭১ সালে ক্ষেত মজুর পরিবারের সংখ্যা বুদ্ধি পেয়ে হল শতকরা 
৪৫.৩ ভাগ। চাষবাসের বায় ও নিতা প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বৃদ্ধি, বন্া- 
খরা এবং কৃষক পাট প্রভৃতি কৃষি-লাত ভ্রব্যের উপযুক্ত দাম না পাওয়ায় 
গত তিন বছরে এই ক্ষেত মঙ্গুরের সংখ্যা আরো! বুদ্ধি পেয়েছে । ত্রাণ কার্ধের 
মাধ্যমে সরকার গ্রামাঞ্চলে অনাহারে মৃত্যু ঠেকাতে চেয়েছেন। এর জন্যে 
বা হয়েছে £ 
১৮৬৮-৬৯ সালে--১২'৬৮ কোটি টাকা 
১৯৬৯-৭০ »--৮৪৭ কোটি টাক 
১৯৭০-৭১ » 7১১২৯ কোটি টাক। 
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১৯৭১-৭২ »--৮১৭"৩৯ কোটি টাকা 
১৯৭২-৭৩ ৮-৮১৬৮৪ কোটি টাকা। 
১৯৭৩-৭৪ ৮১৯১৫ কোটি টাকা 
১৯৭৪-৭৫ ” (প্রথমে ৮ মালে ১৭ কোটি টাক! 
এতটাক1 খরচ হয়েছে, কিন্ত অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। উন্নত হচ্ছে 
কলকাতার, গ্রাম সেই গ্রামই আছে। বরংযত দিন যাচ্ছে গ্রামের অবস্থ? 
আরো খারাপ হচ্ছে । পেটের জালায় থাগ্ের সঞ্ধানে মানুষ ছুটে আসছে সহরে। 
কিন্ত কি পাচ্ছে তার।? ভিক্ষা করে মেয়ের! দেহ বিক্রী করে কত দিন স্কধার 
অন্ন জোগাবে? 
বঙমান মন্ত্রীসভার তিন বছর পূর্ণ হওয়। সম্পর্কে সাংবাদিকের কলম 
(২৫.৩.৭৫ ), গত সপ্তাহে মন্ত্রীসভার তিন বছর পুর্ণ হয়ে গেল। এর আগের 
বছরপশ্চিম বাঁংল। সরকার সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানয়ে ছিলেন, তার 
এরাজ্যের অগ্রগতির জন্ত কী করেছেন। এবার বিজ্ঞাপনের বদলে তারা ইংরাজি 
ও বাংলায় পুম্তিক! প্রকাশ করেছেন। 
মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, কর্তব্যের তাগিদে এই পুস্তিক1 প্রকাশ কর] হয়েছে; 
আজ যখন আমাদের কার্য কালের তথা পুনগগঠনের কাজের তৃতীয় বছর পূর্ণ হল 
তখন আমর] কি করতে পেরেছি তার মূল্যায়ন কর) এবং জনগণের সঙ্গে সমস্ত 
সাফল্যের অংশীদার হওয়া আমাদের কর্তব্য। 
কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েই হোক বা! পুক্ঠিক। প্রকাশ করেই হেঠুক, এই 
বাৎসরিক কর্তব্য পালনের একটি মাত্র কারণই হতে পারে। পশ্চিমবাংল। 
সরকারের সন্দেহ, এ রাজ্যের জনসাধারণ তাদের দুর্শ। নিরসনের জন্য, পশ্চিমবঙ্গের 
নবরুপায়ণের জন্য বর্তমান মন্ত্রীসভ। কী করেছেন সে সম্বদ্ধে সম্যক অবহিত নন। 
যদি পশ্চিম বাংলার সাধারণ নাগরিক তীর প্রাত্যহিক জীবনে এই প্রচেষ্টার 
প্রতিফলন অন্থভব করতেন তাহলে এই পুন্তিক! প্রকাশের প্রয়োজন হত ন1। 
এই পুস্তিক। পাঠ করে এরাজ্র শিক্ষিত জনসাধারণ (দেশ স্বাধীন হওয়ার 
আগে অর্থাৎ ইংরেজ আমলে নিরক্ষরত। দূরীকরণ কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মগুচীর 
অন্ততূক্তি ছিল। পরবর্তাকালে গান্ধীর বেসিক এডুকেসন বা বুনিয়াদী 
শিক্ষায় রালক বালিকাদের শিক্ষার সঙ্গে বয়স্ক নিরক্ষরর্দের সাক্ষর করার 
কর্মস্থচী ছিল। ব্বাধীন ভ'রতের সংবিধানের নির্দেশক নীতির একটি ধাঁরায় 
৬ থেকে ১৪ বছরের ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রায় 


৩৩৩ 


দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হয়েছে । কিন্তু তা সত্বেও এদেশে নিরক্ষর জনসংখ্যা দিন 
দিন বেড়ে চলেছে। 

১৯৫১ সালে এদেশে মোট জনসংখ্যা! ঘা ছিল, ১৯৭১ সালে নিরক্ষরের সংখ্যা 
তার চেয়ে বেশি। ৫ বছরের কম ছেলে মেয়েদের সংখ্যা বাদ দিলে ভারতে 
নিরক্ষর জনসংখ্যার পরিমান ২৮ কোটির মত। এবং বিদেশে ভারতের একট 
পরিচয় কেবল গরীব দেশ বলে নয়, সবচেয়ে বেশি নিরক্ষর" জনসংখ্যার দেশ 
বলেও। ভারতে সাক্ষরের সংখ্যা শতকরা ২৯৩৫ জন বলে মহাদেশ হিসাবে 
এশিয়ায় সাক্ষরের শতকরা হারও কমু ৪৬.৮। 

পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাত। দীর্ঘ কাল যাবৎ শিক্ষার কেন্দ্র থাকলে ভারতের 
অপেক্ষারুত বেশি সাক্ষর রাজ্যগুলির তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান ক্রমেই 
নীচের দিকে নামছে। 

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীর। ১৯৬১ সালে নবম এবং 
১৯৭১ সালে দ্বাদশ। সাক্ষরতার দিক দিয়ে কলকাতার স্থান এদেশের শহর -গুলির 
মধ্যে অনেক শীচে। সাক্ষরতার মাপকাঠিতে এই ৪২তম শহরের সাক্ষরের 
হার ৯৯৭১ সালে ছিল শতকর। ৬০৩৫ ভাগ। 

২১ বছর বয়ম না৷ হওয় পর্যস্ত এদেশে নিরক্ষরত। দূর করার কোন ব্যবস্থা 
নেই। রাজা সরকারের ব্যবস্থা অনুসারে বয়স্কদ্তে নিরক্ষরত। দূরকরার নৈশ 
বিদ্যালয় পিছু মাসিক বরাদ্দ পাচ টাক1| শিক্ষকর্দের বেতন মাসিক দশটাঁকা। 
তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে মায়া বা মতিভ্রম মনে করবেন একথা 
অবিশ্বাস্ত। তবে রাজ্য সরকারের বিশ্বাসে বাদ সাদ] কারও সম্ভব নয়। 
তার! বিশ্বাস করেন “সত্যমেব জয়তে এবং সে-সত্য নিহিত সরক্ষারী ফাইলে 
ও পরি সংখ্যানে। 

সাফল্যের ফিরিস্তি সুরু করার আগে মবিনয় নিবেদন, আরও অনেক কিছু 
কর! যেতো, কিন্তু কর! যায়নি । আমর কিছু কিছু ভুল করেছি এবং আমাদের 
ব্যর্ঘতাও ষে নেই এমন নয় (হুয়তে] অদূরে লোক মভা৷ এবং বিধান সভায় 
নির্বাচন সেই জন্যেই এই স্বীকৃতি )। 

এই মন্ত্রীসভ। গত তিন বছরে এ-রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কিছু করেননি বা 
উন্নতি সাধনে তাদের কোন চেষ্ট। নেই, এ অভিযোগ মন্ত্রীসভার কঠোর সমা' 
লোচকও কখনো। করেননি । কোন মন্ত্রীসভার 1বরুদ্ধেই এই ধরণের ঢালাও 
অভিযোগ আন। চলে ন|। বর্তমান মন্ত্রীসভার সম্পর্কে অভিযোগ, তাদের প্রচেষ্টা 


ক।লো-৩ শু 


প্রয়েজিন অনুযায়ী নয় এবং সাফল্য প্রচেষ্টা অনুযায়ী নয়। 

প্রথমটির জন্য দায়ী তাদের আত্মতুষ্ি, দ্বিতীয়টির জনা প্রশাসনিক দক্ষতার 
'অভাব। 

তুলনামূলক বিচার ছাড়া কোন কিছুরই প্রত মূল্যায়ন সম্ভব নয় এবং এই 
সুল্যায়ন পুস্তিকাটিতে করা হয়নি। 

যেমন বেকার সমলা। 

মুখবন্ধে বল! হয়েছে কমসংস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্দেস্টে সর্বক্ষেত্রেই অমরা 
নিরলস প্রয়াস চালাচ্ছি। তার তথ্য অন্ুযায়ী এ রাজ্যে গত তিন বছরে গডে 
প্রতি বছরে *গ্রাঞ্চলে এক লক্ষ কুডি হাজার লোকের কর্মসস্বান করতে 
পেরেছেন। ধরে নেওয়া যাক এই এক লক্ষ্য কুডি হাজার চাকরিই নতুন 
এবং তার। কোন না কোন রকমের উৎপাদন মুলক কাজে নিযুক্ত আছেন। 
তা সত্বেও পশ্চিম বাংল। সরকার অস্বীকার করতে পারবেন না৷ ষে, রাজ্যে 
বেকারের সখা! বেডেছে। তার অর্থ প্রতি বছর রাজ্য সরকার ঘত চাকবি 
সস্থান করছেন, নতুন চাকরি প্রার্থীর সংখা। তার চেয়ে বেশি । এই হাবে ষদি 
চাকরি সণস্থান হয় তাহলে বেকার সমহ্তা সমাধান তো কোনদিনই হবে না, 
বরং বেকারের সংখ্য। ক্রমাগত বাড়বে ( এম্প্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের পবি- 
সংখ্যান থেকে জানা যায়, কর্মপ্রার্থী বেকারের সখা পশ্চিমবঙ্গেই বেশি )। 
১৯৭২ সালের জুন মাসে সার। 'ভারতে কর্মপ্রার্থী বেকারের সখ্যা ছিল 
৫৬ লক্ষ ৮৮ হাঁজার, ১৯৭৩ সালে তা বেডে দ্রাডিয়েছে ৭৫ লক্ষ ৯৬ হাজাব। 
বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৩৫ শতাংশ । এদের মধ্যে ১৯৭২ সালে শিক্ষিত বেকারের 
সংখ্যা, ২৬ লক্ষ ১১ হাকজ্জার এবং ১৯৭৩ সালে ৩৫ লক্ষ ২৯ হাজার । এক বছরে 
প্রায় ৯ লক্ষ পবিমাণ শিক্ষিত বেকারের স'খা। বৃদ্ধির মধো কেবল পশ্চিমবঙ্গে 
সংখ্যা বৃদ্ধি ২ লক্ষ ৪* হাজার । 

১৯১৫ সাল থেকে এই রাজ্যে কর্ম সংস্ানে কি হাল এমপ্রয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের 
অন্ত এক তথ্য থেকে ও জানা যায় | যথা 

বৎসর এম্প্রয় এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কর্মলাভের সখা (হাজার) 


১৯৬৫ ৫৩*১ 
১৯৬৩৬ ৪৪৯ 
১৯৬৭ ৩৩-১ 


১৪৬৮ ৩২০৮ 


৩৮ 


১৯৬৯ ২৬১ 


১৪৯৭৩ ৩৩ 
১৪৯৭১ ২১০১ 
১৪৯৭২ ই৩৩ 


পশ্চিমবঙ্গে চাকরির বাজারে কি হারে মন্দা বাড়ছে চিন্তা করলে শিউরে 
উঠতে হয়। ১৯৬৫ সালে ৫৩ হাজার চাকরি, ১৯৭২ মালে ২৩ হাজারে 
পৌছেছে। এদিকে ষ্টেট প্র্যানিং বোর্ডের তথ্য প্রকাশ--এই বছর পশ্চিমবঙ্গে 
চাকরি প্রার্ধার সংখ্যা ছিল ২৮ লক্ষ । সি. এম. পি. ও. আর এক হিসাবে 
প্রকাশ করেছেন এ একই বছরে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৪৫ লক্ষ। এবং শ্রমমন্ত্রীর 
তথ্য (৩১, ১, ৭৫ তারিখে) পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা ১৬১৪১১৯৪৭। 
কলকাতায় ১,৯৪,৪৮৮ -ও হুর্গাপুরে ১,৭৪,০২১। 

কেন্দ্রীয় সরকার সার। দেশ জুড়ে ভয়াবহ বেকার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে একট। 
কার্ধক্রম নিয়েছিলেন । ওই কার্যক্রমের নাম “অতিরিক্ত কর্মসংস্থান কার্যক্রম”: 
400151015০1 10191051006100 :019701016 | এটি স্ব-নির্ভর কর্মস-স্বান 
পরিকল্পনা; এই কার্যক্রমে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়েছিল এক লক্ষ বেকার 
যুবকের কর্মসংস্থান। তার জন্য কেন্দ্রীর সরকার পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৩ সালে 
অনুদান দিয়েছিলেন ৭ কোটি ৫ লক্ষ টাক। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দেয় 
৫৬ লক্ষ টাক1| মোট ৮ কোটি ৬ লক্ষটাকায় ১ লক্ষ বেকার যুবকের কর্ম 
সংস্থান হবে এমন একট] কার্ষক্রম ছিল | এই কার্যক্রমে জান! যায় যে, 
সরকারী অনুদানের সঙ্গে ব্যাঙ্কের সহায়তা যুক্ত থাকবে এবং শিক্ষিত কর্মপ্রার্থী 
বেকারেরা এই কার্যক্রমের সাহায্যে স্ব-নির্ভর জীবিকা! ব্যবস্থা গণ্ডে তুলবে । 

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সরকারী এষ্টিমেট মিটি পরিকল্পনা অনুযায়ী বেকার 
যুবকদের কর্মসংস্কানের রিপোর্ট (১৯৭৪-৭৫) প্রকাশ করেছেন। এদের তথ্যে 
প্রকাশ, ৮ কোটি টাকার অর্ধেক মাত্র খরচ হয়েছে । কিন্তু কতজনের কর্মসংস্থান 
হয়েছে তা সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । তবে তীরা এটুকু বলতে 
পারেন, প্রত্যাশিত এক লক্ষের অনেক নীচে রয়েছে ওই সংখ্যা। এবং ১৯৭৩ 
সালের অর্থিক বছরে গোড়ার দিকে যে স্বীম চালু করার কথা, সেই স্কীমের 
কাজ ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে শুরু হয়। অবশ্তই কাজ চলেছিল 
আমলাতান্ত্রিক রিতি অনুযায়ী-অত্যন্ত টিমেতালে। অবশ্ঠ সরকারী মত ভিন্ন। 
তাদের মতে স্বীমের কাজ নাকি পরিকল্পনা মতই চলছে। কিন্তু এটিমেট 
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কমিটির তথ্যে জান? যায়, বাজেটের ( ১৯৭৪-৭৫ ) আগে ফ্রেব্রয়ারি মাপ প্যস্ত 
৯৬০০ টি কর্মসংস্থান কার্ধক্রমের মধ্যে মোট ৫৬* টি অনুমোদন লাভ করেছে। 
এবং এক্টিমেট কমিটির আরে! তথ্য যে, ব্যাঙ্কের বড়-বাবুরা অনেক ক্ষেত্রেই 
তাদের ন্যাধ্য পাওনা! হিসাবে নতুন শিল্পেগ্োগীতের কাছ থেকে মোটা 
টাকা দাবি করছেন। 

পুস্তিকাটিতে রাষ্্রগঠন মূলক কার্য কলাপের যে বিবরণ দেওয়1 হয়েছে তাতে 
ধান উৎপাদনের একটি তুলনামূলক তা'লিকা দেওয়া হয়েছে । উৎপাদন বৃদ্ধি 
পেয়েছে সত্যই | জনসংখ/ বৃদ্ধির অন্থপাতে ব1 এ রাজোর প্রয়োজন অনুসারে 
এই উৎপাদন বুদ্ধি পর্য্যাপ্ত কিন! সে প্রশ্নের বিচার থাক । কিন্তু এই উৎপাদন 
বৃদ্ধি সত্বেও মন্ত্রীভ। কেন আশাহরূপ ধান চাল সংগহ করতে পারছেন ন]1। 
কেন বিধি বদ্ধ রেশন এলাকায় সাপ্তাহিক চালের ৰরাদ্দ ৫০০ গ্রামে দাড়িয়েছে 
(ধান এবং কাকৃর হিসাবে বেশ কিছুটা বাদ যায় এর থেকে), কেন আংশিক 
রেশন ব্যবসায় চাল দেওয়। বন্ধ হয়ে গেছে এসব প্রশ্ন অবাস্তর নয়। তৃক্তভোগী 
মাত্রেই সরকারী পরি সংখ্যানের সভ্যতায় সন্দেহ প্রকাঁশ করবেন, না হয় এই 
পরিসংখ্যানকে মন্ত্রীসভার অকর্মন্ততার পরিচায়ক হিসাবে গণা করবেন। 

পুম্তিকায় আরো! বল। হয়েছে, অর্থনীতির বলিষ্ঠত। ও স্থিরত। অর্জনের নিদর্শন 
হচ্ছে কর সংগ্রহে উল্লেখষোগ্য বৃদ্ধি। একটি হিসাবে দেখা যায় সমস্ত রাজ্যকর 
বাবদ পশ্চিম বাংলায় সংগ্রহ ১৯৬৬-৬৭ সালে ছিল ৯৯ কোটি টাকা। ১৯৭৪- 
৭৫ এই সংগ্রহের পরিমাণ দীাড়িরেছে ২২৫ কোটি টাকা। নতুন কর ধার্য 
করলে সরকারী আয় বৃদ্ধি স্বাভাবিক । তাছাড়! মুদ্রাম্মীতি ও মূল্য বৃদ্ধির জন্যও 
কর বাবদ আয়ের বৃদ্ধি হয়েছে । 

১৯৭১-৭২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের কর বাবদ আয় হয়েছিল ৫,৫৭৫ কোটি 
টাকা । ১৯৭৪-৭৫ সালে বাজেট হিসাব অন্থসারে এই আয় ৮০১৩ কোট 
টাকায় দাড়াবে । কাজেই কর বাবদ আয় বৃদ্ধি নিশ্চন পশ্চিমবাংল। বৈশিষ্ট্য নয় । 
এই বুদ্ধি দি অর্থনীতির বলিষ্ঠত। ও দ্বিরতার পরিচাম্নক হত তাহলে মেনে 
নিতে হয় দেশের বর্তমান অর্থ নৈতিক সঙ্কট নিয়ে এত ভাবন। ও আলোচনার 
কোন প্রয়োজন নেই। 

মন্ত্রীসভার দায়িত্ব শুধু মাত্র উন্নয়ন নয়, যাতে রাজ্যের সাধারণ নাগস্িক এই 
উন্নয়নের ফল ভোগ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাঁও মন্ত্রীসভার অবশ্ত কর্তব্য। 
তাঁরা যে পরিসংখ্যান পেশ করেছেন তাতে এই দ্বিতীয় কর্তব্যের কোর্ন উল্লেখ 


নেই। সন্দেহ হওয়! স্বাভাবিক যে এই দ্বিতীয় কর্তব্যটির গুরুত্ব সম্বন্ধে মন্ত্রীসভা 
অবহিত নন, তারা জানেন না! যে দ্বিতীয় কর্তব্যটি পালন করতে না পারলে 
সাধারণ নাগরিক বিশ্বাস করবেন না যে প্রথমটি তার পালন করেছেন। 

ইংরাজী বাংলায় প্রকাশিত পুস্তিকাতে। পড়বেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন। 
নিরক্ষর সংখ্যা গরিষ্ঠের কাছে এ পুন্তিক1 প্রকাশিত হওয়া না হওয়] দুই-ই 
সমান। তারা নিজেদের অভিজ্ঞত। দিয়ে এই মন্ত্রী সভায় বিচার করেন। যে 
অল্প সংখ্যক নাগরিক এই পুস্ঠিক। পাঠ করবেন তাদের কাছেও সেচ, সার বিলি, 
উৎপাদন ইত্যাদির ক্রমোগ্নতি অর্থবহ হুবে না, ঘদিন] দৈনন্দিন জীবনে তীর1 এই 
উন্নাতর স্থফল অনুভব করেন । 


বড় বউদ্দি এইমাত্র আমাঁর সামনে থেকে চলে গেল। চলে যাবার আগে 
আমাকে মান করার তাড়। নিয়ে গেল। প্রায় দুশট] বাজে । এরই মধ্যে 
ফান্তনের রোদ বেশ তেতে উঠেছে । আজ বাড়িতে আমর মাত্র তিনটে প্রাণী । 
আমি বড় বউদি আর ললনা। বাড়ির বাকি সকলে মেজদার শালার বিয়েতে 
নিমন্থণে গেছে গতকাল বিকাল বেলা। বড় বউদ্দির বাইরে খাঁওয়] নিষেধ বলে 
কোথাও যায়না । ললনার কাইন্যাল পরীক্ষ। আর ক'দিন পরেই । "ও নিজেও 
ঘেতে চায়নি । আমাকে যাবার কথ। বলা হয়েছিল একবার। আমি কানে 
তুলিনি সে কথা । 

গতরাত্রে অনেক সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলাম । তখন দশটাও বাঁজেনি। 
ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল শেষ রাতে । আমার ঘড়ি নেই, ভাই সময় দেখতে পাইনি। 
বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে জাকাশের দিকে চেয়ে রাতের তারা দেখে সময় 
হিসাব করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলাম কিছুক্ষণ, বিরক্ত হয়ে ঘরে চলে গিয়েছিলাম । 
কুঁজো৷ থেকে জল গড়িয়ে পুরো এক গ্রাস জল খেয়েছিলাম। তারপরই একটা 
সিগারেট খেতে ইচ্ছা করেছিল। যে কোন সিগারেট। বহুদিন পরে 
সিগারেট খাওয়ার কথা মনে হয়েছিল। 

সিগারেটে আমি কোন দিনই পোক্ত নই। ক্ষুলে পড়ার সময় কখনে। 
কখনে। লুকিয়ে বিড়ি সিগারেট খেয়েছি। কলেদ্দ লাইফে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে 
মাঝে মাঝে খেতে হ'ত । যর্দিও ওরা তখন বিড়ি মদ টদখায়। দিশিও খায়। 
ক'দিন আগে মেজদা বলছিল, বাবরী চুল, জুলফি রাখার মত মদ খাওয়াটাও 
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এখন ছেলে ছোকরাদের রেওয়াজে দাড়িয়েছে । মদ খাওয়াটা] নাকি অন্যায় 
অশোভন ব্যাপারের মধ্যে পড়ে না। তরুণ ছেলের! মদ খাবে এট এখন খুবই 
স্বাভাবিক ব্যাপার । এ ছাড়া আরে কিছু ওষুধ খুবই চালু হয়েছে এখন। 

কথাগুলে৷ কানে এসেছিল আমার । শুনেছিলাম শুধু । কিছুই মনে হয়নি 
আমার । সিগারেট খেতাম বাণীর জন্তেই | মাঝে মাঝে আমরা দুজনে কোথাও 
বেড়াতে গেলে, ও কখনে| সথকে। খুবই দামী সিগারেট আমাকে খাওয়াতো। 
ও বলতো ওর নাকি সিগারেটের গন্ধ খুবই ভাল লাগে। ওকে সিগারেটের গন্ধ 
শেকাবার জন্তে সিগারেট খেতে হত আমাকে । অবশ্ত দামী সিগারেট 
টানতে আমারও যে খুব একট! খারাপ লাগতে তা নয়৷ 

কিন্তু ঘুম ভাঙ্গা শেষ রাতে আমার নিজেরই খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছ। 
করেছিল। ন"দ1 সিগারেট খায় । ওর ঘরে বেশ কিছু সিগারেট সব সময় মজুত 
থাকে । ও যদি বাঁড়িতে থাকতো তাহলে ওকে ডেকে নিশ্চয়ই একট। সিগারেট 
চেয়ে খেতাম । ও অবশ্ত কিছু মনে করতে! না। আমরা দুজনে বয়সের 
ব্যবধানে খুবই কাছাকাছি । আগে অনেক সিগারেট খেয়েছিও ছুজনে । 

সিগারেট খাওয়ার ইচ্ছাট। এক সময় কমে গিয়েছিল। শুতে ইচ্ছা করেনি 
আর। জানলার ধারে চেয়ারটায় বসে ছিলাম। বাইরে রাত্রি। ভোর হয়ে 
আসছে। সমস্ত দিনে রাতে কল্পকাতার রাস্তার কতটুকু সময় লোক চলে নী 
জানিনা । দেখেছিলাম । লোক চলাচল করছে। গলির মোড়ে বট রাস্তা 
থেকে গাঁড়ি চলার আওয়াজ আসছে। 

হঠাৎ আমি জামাট! গায়ে দিয়েছিলাম । আমরা দোতলার বাসিন্দা। 
যাতায়াতের আলাদ] রাস্তা । নীচে নেমে আমি বাইরের দরোজাট! ভাল করে 
বন্ধ করে দিয়েছিলাম 

হাঁটতে শুরু করে ছিলাম । কোথায় যাব জানিনা। প্রায় নির্জন পথ। 
বিশ্গিপ্ধ ভাবে দু একটা মান্ষ। একট] দুটো লরী। কখনো এক আধটা 
ট্যাক্সি। পুলিশ । ঠেলা। কুকুর। আগের দিন হলে রাস্তা ধোওয়া স্থুরু 
হয়ে ষেত এতক্ষণে । সে দিন কবে শেষ হয়ে গেছে জানিনা । ৃ 

মন্দ লাগেনি। এক]. এক হাটতে ভালই লাগছিল। বেশ নতুন-্মতুন। 
যদিও কখনো কখনে। একটু ভয় করছিল। কারণ এভাবে কখনো বেরুইনি । 

আর একটা নতুন জিনিস "চোখে পড়ছিল। মাহষভততি ফুটপাত। এমন 
কখনে দেখিনি । আগেও অবশ্ঠ ছিল। ফুটপাতের বাসিন্দারা বোধহয় চির- 
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দিনই আছে। কিন্ত এমন ভি ছিল কিন! মনে করতে পারি না (সি এম" ভি- 
এর সমীক্ষা থেকে জানা যায়, কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যে দু'লক্ষ বাস করে 
ফুটপাতে । আর বাইশ লক্ষ হচ্ছে বস্তিবাসী। এবং তাদের আগমন নাকি 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে চাকরির খোজে-_চাকরি পেলে ভাল, ন৷ 
পেলে ভিক্ষাবৃত্তিই একমাত্র জীবিক1। সংবাদে প্রকাশ এদের সংখ্যা নাকি 
ক্রমশঃ ৰাড়তির দিকে )। 

দেখছিলাম আর ভাবছিলাম । ঠিক ভাবছিলাম না, অবাক হচ্ছিলাম। 
কি সুন্দর ভাবে এরা__ফুটপাত বাসষ্টরা, মেয়ে পুরুষ, বুড়ো। বাচ্চা মিলে মিশে 
এক হয়ে গেছে। প্রকাশ্ঠ রাজ পথে মুক্ত আকাঁশের নীচে কি স্থন্দর এদের 
জীবন ' বেঁচে থাকার কোন সমস্যাই যেন আর সমস্যা নয় এই' সব মুক্ত নারী 
পুরুষ শিশুদের কাছে । এবং এগাও ভারতবর্ষের নাগরিক। আচ্ছা এদের কি 
ভোটের অধিকার আছে? 

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সদ আমি কেমন উত্তেজন] অনুভব করেছিলাম । 
জানার প্রবল ইচ্ছা জেগে ছিল মনের মধো । কিন্তু কি করে জানা যায় ভেবে 
পাচ্ছিলাম ন।। 

হঠাৎ স্যোগ ঘটে গেল। দূর থেকে লক্ষ পড়ল একট লোক বসে যেন কি 
করছে। জায়গাট। একটু আবছা আলে। ছায়ায় ভরা । কাছে গিয়ে দেখলাম 
একট। লেক, তার আশে পাশে অনেক লোক, সকলেই ঘুম়াচ্ছে। বুড়ো শোবার 
জায়গার পাশে বসেই প্রসাব করছে । আমাকে এগিয়ে যেতে দেখে একটু থম-মত 
খেল। 

কথাটা] কিভাবে বলা যায় এক মৃহ্ূর্ত ভেবে নিম্নেই বললাম, “দেখ ভাই !? 

শীর্ণ বুড়োট। আমার মুখের দিকে চেয়ে উঠে দাড়াল । জিজ্ঞান্ দৃষ্টিতে মুখের 
দিকে চাইল। 

_-ক্য। নাম তুমহারা?” জিজ্ঞাস করলাম তাকে । 

--ছু'জুর।' সে যেন ভয় পেয়েছে ব। অবাক হয়েছে আমার প্রশে। 

--নাম বোল।; 

--লছমন। 

মুলক ? 

--ছাপরা।' 

__তুমহার1 ভোট হায়”? 
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ভোট ? 

হ্যা, হ্যা ভোট দিয় নেহি ? 

ওতে দেবে কারে ? 

-পকিসকো। দিয়া থা? 

--ছু'জুর !” 

- “বোলতা কিসকে। ভোট দিয়! থ! ? 

--'আপ হু'জুর জিসকে। বলিয়ে গা? আপকোই দেশকতা।, 

_-“নেহি নেহি হামর! দরকার নেই হ্যাক্স।' 

--তিব ওর কিসকো। দেগ1?' 

কথাট। শোনার পর এগিয়ে চললাম । আলো ফুটছে । কলকাতা জাগছে । 
ছু” চারজন করে লোক বাড়ছে পথে। ছু" একখান। গাডি। ঠেলা। রিকস।। 

যেখানে গিয়ে থামলাম, নেট। আমাদের পুরানে। পাড1। সেই বাড়িটাৰ 
সামনে দাড়িয়ে, কিন্ত চিনতে পারলাম ন। সেই বাডিটাকে। পুবানে! পাভাট। 
আছে- পুরানে। বাড়িটা নতুন হয়েছে। “স্থুরেখ।” ভবন। বংশী নন্দনেব বাড়িট। 
স্বরেখা ভবন হয়েছে। এবং কয়েক লাখ টাক। পেয়ে ভাভার টাকায় সংসাব 
চলতে। যে লোকটার সে নিশ্চই মফন্বলে কোথাও গিয়ে ছোট খাট একট 
বাড়ি করেছে, মেয়েদের বিয়ে না হয়ে থাকলে বিসে দিয়েছে। যন্দ কি। 
কলকাতার বুকে পুরানে! ঠাকুরদ/র আমলের তৈরি বাতি, যে বাড়িতে কোন 
দিন চুনকাম পর্যন্ত হয়নি, আকুডে ধরে থেকে লাভ কি? স্থবেখার! কি স্থন্দর 
ভাবে গড়ে তুলেছে সেই কম আলো বাতাস ঢোকা বাডিটাকে। গুধু অর্থ নয় 
রুচিও আছে ন্বরেখাদের। 

তবু পুরাতন স্মতিটা মনে পডতে মনট। একটু খাবাপ হয়ে গিষেছিল। এক 
জনের কথ! মনে পড়েছিল। একট। স্সলিখিত ইতিহাস। আচ্ছ! গায়ত্রী 
প্রসন্নের সার] ক্জীবনেব সংগ্রহ করা৷ সেই সব যুল্যবান ইতিহাসের বইগুলোর কি 
হুল? সেগুলে। কোথা ও আছে, ন! লোকটা যবার সঙ্গে সঙ্গে মুদীব দোকানে 
স্থান পেয়েছে? 

বেশ একটু বেলা হয়েছে। বাডির কথ] মনে পড়ল আমার। বড় ৰউদি 
আর ললনার কথা | ওর! নিশ্চই আমাকে না দেখে ভাবছে । ভাবছে কি? 
তবু আমি বাড়ির পথেই ফিরলাম । এবং গলির মোডেই দেখা হয়ে গেল ললনার 
সঙ্গে। 


ললনা আমাকে দেখতে পেয়েই বাড়ির দিকে চলে ঘাচ্ছিল। আমি 
ডাকলাম । ও ধর। পড়ে গিয়ে কাছে আসতে বললাম, “কোথা এসেছিলি ?' 

ওর চোখে মুখে স্পষ্ট চিন্তার ছাপ। সত্যি কথাট। বলতে যেন বাধছে 
ওর। 

বললাম, “আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছিস।' 

ও অস্বীকার করল না। মাথ] নাড়ল। 

বললাম, "খুব ভাবছিলি তোরা? 

--'আমি নয়। কথা বলল বেয়েটা। 

-__“বউদ্দি ভাবছিল ?' 

-_ হ্যা) জেঠিমা কেদে ফেলেছে ।” 

--“আমি কোথাও চলে গেছি? 

ললন] মাথ] নাড়ল। জানাল সত্যিই তাই। 

হঠাৎ চ! প£এস্বার কথা মনে হুল আমার | যেখানে দাড়িয়ে কথ। বলছিলাম 
আমর! তার সামনেই পাড়ার চায়ের দোকান। এপৌোকানে এসে অনেকদিন 
সকালে চা খেয়ে গেছি আমি । বললাম, 'হ্যারে, তোর কাছে পয়সা! আছে?" 

ললন1 বলল, “জেঠিমা একট! টাক] দিয়েছে ডিম কিনে নিয়ে যাবার জন্যে |, 

বললাম, “আয় আমার সঙ্গে তাহলে ।? 

সামনের চায়ের দৌোকানটায় আমর] ঢুকলাম না। বড় রাস্ত। পার হয়ে 
একটু এগিয়ে একট। বড় আর ভাল চায়ের দোকান আছে। ললনাকে সঙ্গে 
নিয়ে সেই দোকানে গেলাম | 

দোকানে ঢুকতে বা পাশের কেক বিস্কুট রাখার শে! কেসটায় রাখা ঘড়িটায় 
প্রায় সাতটা বাজে । দোকানের সামনে কিছু ছোকরা দাড়িয়ে জটল। করছে। 
ভেতরে প্রায় হল ঘরের মত দৌঁকানটার অনেকগুলে। টেবিল চেয়ার ভি । 
অনেকেই দেখল আমাদের । অবশ্য ললনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি কেউ দিল না। 
কারণ মেয়েটা কম বাড়স্ত। প্রায় ষোল বছর বয়েস। কিন্তু এই বয়েসের 
মেয়েদের মত বিশেষত্ব ওর নেই বললেই চলে । রোগা. একটু লম্বা। চোখে 
চশমা । গায়ে কমদামী ফ্রক। ওর মায়ের শাসন। 

এবং ওর দির্দিও ঠিক এ বয়েসে এমনই ছিল। শুধু লেখাপড়ায় সেট! ভাল 
ছিল না। ওর মাও বিয়ের সময় বেশ রোগা ছিল। ওর মায়ের মত ওর 
দিদিও বিয়ের পর স্বাস্থ্য পেয়েছে। ললনাও নিশ্চই তাই পাবে। 
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বয়টা আসতে চা আর বিস্কুট দিতে বললাম। ললনাকে বললাম, “তোর 
ডিমের পয়সায় কিন্ত চা খাব আমরা |, 

ও বলল, “আমি পরে এসে ডিম কিনে নিয়ে যাব ।" 

“চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, “আচ্ছা, লন। !, 

ও আমার মুখের দিকে চাইল । 

বললাম, “মনে কর আমি যদি না ফিরতাম আর ?' 

ও একটু চুপ করে রইল। মু কণ্ঠে বলল, “আমি জানতাম তুমি ফিরবে ।' 

__ধির ফিরতেওতো। না পারি ? 

“কোথায় যাবে ?' 

কথাট। শুনে বুকের মধ্যেটায় ষেন আঘাত লাগলে । সত্যিই তো যাব 
কোথায়? আমার যাবার মত কোন জায়গ! তো৷ নেই। কোন্‌ ভরসায় আমি 
যেতে পারি। 

বললাম, 'আমাকে তোর ভয় করে? 

না)? 

_-সত্যি কথা বলছিস ? 

--কেন, ভয় করবে কেন? 

_-আমি যে পাঁগল হয়ে গেছি।' 

ললন হেসে কেলল। হেসে ফেলেই অপ্রস্তত হল। অপরাধী -গ্ে বলল, 
“ছোটকা, চ! তোমার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।” 

চান্সে চুমুক দিলুম আমি বয়টাকে ডেকে পয়সা দিল ও। কুড়িটা পয়স। 
ফিরত থেকে দশট। পয়সা বয়টাকে বকশিস দিল। বয়টা কিন্তু পয়সা নিয়ে হাত 
তুলল আমাকে । 

ললন। সেট। লক্ষ্য করেছে বুঝতে পারিনি আমি । বাইরে বেরিয়ে বলল, 
€ছোটক1 বয়্টার আকেল দেখলে । পয়সা দিলুম আমি, সেলাম দিলে 
তোমাকে ।? 

বললাম, যেতে দে ।? 

হঠাৎ ললন। বলল, “সিগারেট খাবে ছোটকা, ধ্াড়াও আনছি ।” 

কথাটা বলেই পান বিড়ির দোকানটার দিকে এগিয়ে গেল ও। 
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সেই' শেষ রাত থেকে আজ অজশ্র টুকরো -টুকরে। ঘটনা । যেন দৃশ্য পট। 
একের পর এক। একেই বোধহয় ট্রেলর বলে। আসল বই শুরু হওয়ার 
আগে এমনই চলে। তাই চলেছে আঁজ। তারপর শ্বরু হয়েছে কাহিনী | মায়। 
এসে সোজ। আমার ঘরে ঢুকেছিল। প্রশ্ন করেছিল। উত্তর দিয়েছি। ও চলে 
গেছে এক লময়। খুশি হয়ে গেছে কিন জানিনা । জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন 
অঙ্গভব করিনি। কিন্ত আমি আজ অনেক সহঙ্গ এবং স্বাভাবিক। কিছুক্ষণ 
আগে পর্যস্ত লনার সঙ্গে গল্প করেছি। 

কিন্ত এখন আমার মনে অনেক চিন্তার ভিড়। অজজ্র প্রশ্থ। প্রথম এবং 
প্রধান প্রশ্ন, আর আমার পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব কি? বোধ হয় নয়। 
হবেকি করে? শুনেছি বাদ্য যন্ত্রে তার ছি'ড়ে গেলে নতুন তার বাধা হয়, 
কিন্তআমার? জীবনটা বাগ্যন্থ নয়, বিশেষ করে আমার। যা গেছে তাকি 
করে ফের পাব। দেড় বছরের জেল খাট! আমাঁকে কে বিশ্বাস করবে? আজ 
হয়তে। করতে চাঈছে কিন্তু একদিন-. 

কেন এমন হল? কোন্‌ অপরাধে ? 

অপরাধ । না আমি কোন অপরাধ করিনি । তাহলে: 

এখানেই আমার এলোমেলে। হয়ে ষায় সবকিছু । যদ্থণা বাড়ে । বুকের 
রক্তে দোল! জাগে । পথ- খু'জি--একটু আলো বাতাস". 

হয়তো! আমার মত আরে! অনেকেই পথ খু'ঁজছে-চাই আলো-বাতাস। 
পাচ্ছে কি? জানিনা। 

অনেকদিন আগে বল। গায়ত্রী প্রসন্নের কিছু কথ। আজ ও আমার বার বার 
মনে পড়ে। অবশ্ত সেদিন তার সব কথা যেমন বুঝিনি, বিশ্বাস করতে 
পারিনি। আজও তাই । বিশ্বাসের থেকে বুঝতে পারিনা আমি । গোলমাল 
হয়ে যায়। 

তিনি বলেছিলেন, জানিস রুদ্র, কংগ্রেসের আবাদী অধিবেখনে সমাজ- 
তাপ্ত্রিক ধাচের সমাজ গঠনের গ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। নাগপুরে গ্রহণ কর! 
হয়েছিল সমবায় কৃষির এবং ভুবনেশ্বরে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের । 

তর্কের খাতিরে পণ্ডিত নেহেরুকে যদি সমাজতন্্ববার্দী বলে ধরে নেওয়া হয়, 
তাহলেও বলতে হয় ; তিনি তার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে হৃয়ঙ্গম করেছিলেন যে, 
ভারতের মত অনগ্রসর দেশের ভ্রুত অগ্রগতি একমাত্র সমাজতন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব 
হতে পারে। তাছাড়া ইতিহাসের গতিও সমাজতন্তমুখী । 
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কিন্ত তিনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা! অবলম্বন করতে 
পারেন নি। বার বার প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তার কারণ কংগ্রেসের 
অন্যান্য নেতার দেশম্বাধীন হবার আগে থেকেই শক্তিশালী বণিক সম্প্রদায়ের 
.কেন। গোলামে পরিণত হয়েছিলেন । তার। পণ্ডিত নেহেরুর জনপ্রিয়ত। ভাঙিয়ে 
নিজেদের মতলব ( একচেটিয়া কারবারীদের সম্বদ্ধি) করে গেছে নিিবাদে। 
এবং সেটা বুঝতে না পারার মত নির্বোধ পণ্ডিত নেহেরু ছিলেন না। কিন্ত 
আপসের পথ ভিন্ন কিছু করার ছিলন! তার। 

সমাজতন্ত্র কোন ধর্মীয় তত্বকথা নয়। একট। সামাজিক অর্থ নৈতিক 
কার্যক্রম । একটা শক্ত করে গেড়ে বসাব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করে সেই জায়গায় 
একট] নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন। পণ্ডিত নেহেরু সেটার 1780 ০35 করতে 
গিয়ে শোচনীয়ভাবে বার্থ হন। 

দেখা গেল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অপূর্ব ভেক্কিবাঁজীতে পর পর তিনটি পঞ্চ 
বাধিক পরিকল্পনায় বৈষয়িক উন্নতির পণে দেশ দুই এক পা এগুতে না এগুতেই 
কংগ্রেসের পৃষ্ঠ পোষক বড় বড় বণিকের বিষয় সম্পতি রাতারাতি ফুলে ফেঁপে 
ঢোল হয়ে উঠল এবং সেই কংগ্রেসী মন্ত্রী আর তাদের চামচেরাও রাতারাতি 
লাখপতি ক্রোর পতি হয়ে গেল (যেমন মোঁরারজী, পট্টনায়ক, বক্সী গোলাম 
মহম্মদ | এদের মধ্যে মোরারজী রণ ছোড়ছী দেশাই একটু ভিন্ন প্রকৃতির 
মানুষ! তিনি ১৮৭৬ সালেয় ২৯শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ এক গ্রাম্য ইস্কুল 
মাষ্টারের পরিবারে জন্ম গ্রহ করেন )। 

১৯১৭ সালে কলেজের পাঠ শেষ করে মোরাজজ্বী দেশাই স্মাতক হয়ে 
বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করেন। সময়টা! প্রমম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিক। ভারতের 
জাতীয় আন্দোলনে ব্রিটিশ নায্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয় আন্দোলনে 
পট'্ুমি তৈরি হচ্ছে। সমগ্র ভারতবর্ধব্যাপী জাতীয় মুক্তির গণ আন্দোলন 
সংগঠনে মহাত্ম। গান্ধী তখন সবে মাত্র আবিভূ্তি হচ্ছেন। জাতীয় কংগ্রেস 
তখন সাফল্যের শীর্ষ হয়ে চলেছে । সেদিন ভারতবর্ষে সগ্ঠ স্মাতক এমন কোন 
তরুণ ছিল না যাকে কোন ন| কোন দিক থেকে জাতীয় আন্দোলনে আকুষ্ট ন। 
করেছে। ভারতবর্ষের. শিক্ষিত তরুণ মাত্রেই সেদিন হয় কংগ্রেসের নেতৃত্ডে 
জাতীয় গণ আন্দোলনে অথবা। সগ্জাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনের সামিল। 

কিন্ত নিয়ম মাত্রেরই ব্যতিক্রম আছে। এমন দেশে, এমন যুগে সেদিন 
এমন শিক্ষিত তরুণও ছিল যে সযত্বে শুধু জাতীয় আন্দোলনের আচ বাচিয়ে 
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চলেছে তাই নয় পরন্ত ব্রিটিশ রাজোর দাসত্বের মধ্যেই নিজ জীবনের উন্নতির 
পথ খুঁজে পেয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারে চাকরি পেয়েছিলেন তরুণ মোরারজী 
দেশাই। প্রথমেই আমেদাবাদের ডেপুটি কালেক্টর। এবং আনুগত্যের জন্য 
অল্পকালের মধ্যেই পদোন্নতি হয় এবং গোধরায় বদলি হয়ে যান। 

ঠিক এই সময় গোধরায় সাম্প্রদায়িক দাক্গ। শুরু হয়। কর্তৃপক্ষ তাকে 
সেই দাঙ্গ। সম্পর্কে বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ ক€তে বলে। কিন্তু অসত্য রিপোর্ট 
পেশ করার জন্য তার পদাবনতি ঘটে। প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি কালেক্টরের পদ 
থেকে নামিয়ে তাকে বোস্বাইয়ের গবর্ণরৈর এক নোটিশে তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটি 
কালেক্টর পদে অন্যত্র বর্দলী কর] হয়। পদাবনতিতে ক্রুদ্ধ মোরারজী-_সরকারী 
কাকে ইন্তকষ] ধিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। 

করাচী কংগ্রেসের মধিবেশনের পর সর্দার প্যাটেল তাকে গুজরাট প্রদেশ 
কংগ্রে কমিটির তৃতীপ়্ সম্পাদকের পদে অধিঠিত করেন। কংগ্রেস মন্্ীসভ! 
গঠনের সময় সর্দার প্যাটেলের স্থপারিশেই ফের মগ্রীসভার রাজস্ব, কুষি ও বন 
দপ্তরের মহীপদে অধাধ্ত হন। ১৯৪৬ সালের নিবাচনের পর তিনি আবার 
বোশ্বাইয়ের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টে শ্বরাষ্ী ও রাজন্ব মন্ত্রীর পদ অধিকার করেন। 
এই সমস তিনি শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র আন্দোলন দূমনে এমন কুখ্যাতি অর্জন 
করেন যে বোস্বাইতে তার পরিচিতি হয় “পুলিশমস্ী” নামে । 

১৯৫২ সালে বালসার নির্বাচন কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে মোরারজী ডঃ আমুল 
দেশাইয়়ের কাছে বিশ্রী ভাবে পরা্িত হন। অবশ্য [নর্বাচনের আগে তিনি 
বলেছিলেন তাঁর প্রতিদ্বন্বীর জামানত বাজেয়াপ্ত করে ছাড়বেন। অবশ্থ 
নির্বাচনে পরাজিত হয়েও তিনি মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিঠিত হন। এব্‌, 
তিনিই পৃথিবীর সর্ব প্রথম পরাঙ্জিত মুখ্যমন্ত্রী যিনি নির্বাচনে পরাজিত হছে? 
মুখ্যম্ত্রীর পদ লাভ করেছিলেন । 

মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠনের জন্যে আন্দোলনের সময়ে আন্দোলনকারী জনতাকে 
পথে দেখামাত্রই গুলি করা এবং গুলি করে হত্যাকরার হুকুম দেন। সেই সময়ে 
আন্দোলনে মহারাষ্ট্রে অসংখ্য আন্দোলনকারী নিহত হয় পুলিশের গুলিতে । 

১৯৫৬ সালে মোরারজী দেশাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বাণিজ্য .ও শিল্পমন্ত্রী পদে 
অধিষ্ঠিত হন। তারপর অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী থাকাকালে তিনি প্রাণপণ চেষ্ট! 
করে এসেছেন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সর্বনাশ করে একচেটিয়। শিল্পপতি 
ও বিদেশী পু'জির সেব। করতে । ভারতবর্ষে টাকার অবমূল্যায়ন তারই অন্যতম 
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কীতি। এরফলে একদিন ভারতবর্ষ তার ১৭ কোটি টাক। মুল্যের সঞ্চিত 
বিদেশী মুস্রা হারায়। 

কিন্তু কি লাভ হয়েছে মোরারজী দেশাইয়ের? লাভ হয়েছে এই সামান্য 
মাইনের চাকুরে পুত্র কাস্তিলাল হয়েছে বিপুল বিতের মালিক । এবং পুত্রের 
বি নিশ্চয়ই পিতার ও। 
আর আক শ্রী দেশাই বার বার অনশন করছেন। তের মাস আগে 
একবার করেছিলেন, গুজরাটের বিধান সভ। ভেঙ্গে দেবার জন্যে । দ্বিতীয় বার 
নির্বাচন ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবীতে । প্রীর্দেশাইয়ের মত দেশ 
প্রেমিক নেতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল । ১৯৬৭ সালে যখন প্রথম যুক্তস্রণ্ট 
মন্ত্রীসভা গঠিত হয় পশ্চিম ঘাংলায়, মন্ত্রী সভায় গরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও সরকার 
বাতিলের কথা বলেছিলেন ধারা শ্রী দেশাই তীর্দের একজন । ১৯৬২ সালের যুদ্ধের 
পর একটান! ছয় বছরের জরুরী অবস্থ। চালু রাখার তিনিও একজন সহযোগী । 

এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বা?ঙলের প্রধান. কারণ ছিল আইন শৃঙ্খলার 
অবনতি । দ্রিনের বেল। মানুষ পথ চলতে ভয় প্েত। জলসার হাঙ্গামায় 
মেয়েদের জাম। ক্াপড়ের স্তুপ। সারা ভারতবর্ষ জেনেছিল পশ্চিমবঙ্গ এক 
ভয়ঙ্কর জায়গার পরিণত হয়েছে । 

অবশ্ত আইন শৃঙ্খলার অবনতি যে হয়েছিল তা মিথ্যা নয়। এবং তার কের 
আজও চলছে। সেদিন আঁকাশবাণী, সংবাদপত্র এবং নেতার দল ছিলেন 
সোচ্চার । ৃ্‌ 

কিন্ত ভারত সরকারের প্রকাশনায় “ক্রাইম ইন ইগ্ডিয়া” বলছে ভিন্ন কখা। 
১৯৬৪ খেকে ৬৯ এর দেশের প্রধান প্রধান শহরে খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, 
'অপহরণে শীর্ষস্বান দখল করে আছে বোম্বাই । তারপরই দিল্লী। 

আর ১৯৬৯ সালে খুনের সংখ্যা ১৬৮, দিল্লীতে ৭৫, কলকাতার ৬৮। 

অপহরণে- বোম্বাই ১৭০, দিল্লী ২৭০, কলকাতায় ১৩৯। 

ডাকাতি- বোম্বাই ২৯, দিলী ১, কলকাতা! ১৪। 

ছিনতাই-- বোন্ধাই ২০৬, দিল্লী ৩৩, কলকাতা ৩২। 

১৯৬৪-৬৯ সালের মধ্যে দেশের চারটি সহরে অপরাধ মুলক . ঘটনার 
হিসাব £-- ৃ 

১৯৬৪ * ১৯৬৫ ১৯৬৬ ১৯৬৭ ১৯৬৮ : ১৯৬৯ 


বোঙ্বাই-- ২১৫৬৩ ২৬৭৯১ ২৮৩৮৫ ২৮৮৯১ ২৭৫৬৯ ২৫২৮৯ 
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দিজী--.: ১৪৯৮১ ১৬২১৬ ১৫৯০১ ১৬৩৫৮ ১৫৭৬৩ ১৬২৫৪ 
কলকাতা ২৩৫৯৮ ২১০৩০ ২০৭৫৯ ১৩১৮৫ ১১৮৬৪ ১০৫০১ 
মা্রাজ-- ৭৪৭০ ৭০১০ ১০৬৫৯ ১১৭৪৮ ১১২৯৭ ১১৭০৭ 

দিল্লীতে প্রতি ২৫০ জনের জন্য একজন করে পুলিশ আছে। কলকাতায় 
৯০০ জনে একজন। ভারতবর্ষে ক্বন্ম হারের চেয়ে অপরাধের হার অনেক বেশি। 
যাটের দশকে জন্মহার ছিল শতকরা! ২৭-৪, অপরাধের হার ৫৭'৬। এখন দেশে 
প্রতি ৩* মিনিটে একটি করে খুন হচ্ছে। প্রতি ঘণ্টায় ছুটি রাহাজানি এবং 
সাতটি সংঘধ। 

আর খণভারে জর্জরিত দেশের মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে উঠল জীবন যন্ত্রণা | 

শিল্প লাইসেন্স প্রদানের প্রথা প্রবতিত হয় ১৯৫১ মালে। লাইসেন্স 
প্রথার আসল লক্ষ্য ছিল দেশের চাহিদ1 অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোল] । 
কোন শিল্পের ওপর যাতে কার ও একচেটিয়। আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ন। হয়, সেদিকে 
নজর রাখ এব দেশের বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন শিল্প ছড়িয়ে দেওয়া! । কিন্ত 
উদ্দেশ্ট সফল হস্লি। কারণ সরকারী দণ্চরখানা এবং মন্ত্রীসভার নিজেদের 
লোকেদের দৌলতে প্রায় সব রকম শিল্পের লাইসেন্স আগে ভাগে নিয়ে বসে 
আছে। কালোটাকার খেলায় অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। 

এক সমর ডালমিয়। সাহেব বিভিন্ন কোম্পানীর নামে বাজার থেকে 
(শেয়ার বেচে) কোটি কোটি টাকার মূলধন সংগ্রহ করেন কিন্ত সেই কোম্পানি- 
গুলে। কাঁজ সুর করতে না করতে পরিচালকদের প্রচেষ্টায় লিকুইডেশনে চলে 
যায়। তাতে লগ্রী কারকর পথে বসেছেন বটে কিন্তু ভালমিয়ার ব্যক্তিগত 
তহবিল রাতারাতি কুবেরের ভাগার হয়ে উঠেছে। 

বিড়ল! সাহেব মোটরের কারখান। খোলার জন্তে শেয়ার বেচে কোটি 
কোটি টাক সংগ্রহ করেছিলেন। বছরের পর বছর সেই কারখানায় কোন 
মোটর তৈরি হয়নি। একদিন বাজারে শেয়ারের দাম পড়ে গেছে। বিড়লার। 
তখন দশটাকার শেয়ার পাচটাকায় কিনে একই শেয়ারের ওপর ডবল মুনাফ। 
তুর্লেছেন। তারপরই ডিভিডেন্ট ঘোষণা করে সেই লাভটাকে আরো ফাপিয়ে 
ফেললেন। বানিয়। বুদ্ধি টাকায় টাক। বাড়িয়েছে। 

বিড়ল। পরিবারই ভারতের বৃহতম শিল্প বাণিঞা সংস্থার মালিক । শিল্প 
বাঁণিজ্য পতির্দের তালিকায় প্রথম স্থান থেকে টাটাদের হটিয়ে বিড়ালার] সেই 
স্থানটি দখল করেছেন । 
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বিড়লাদের উত্থান ইংরেজ আমলে। তার৷ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমভাবে সন্ভাঁব বজায় রেখে নিজেদের ব্যবসায় বাণিজ্য 
সম্প্রসারণ করেছিলেন। হ্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার তাদের কারবারের সমৃদ্ধি 
সাধনে সাহাধ্য করেছিন। স্বদেশী আন্দোলনের কয়েকজন নেতার পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন তারা। সেই সব স্বদেশী নেতার কাজ ছিল বিড়লাদের স্বদেশী 
আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক বলে জোর গলায় প্রচার করা। অবশ্যই ইংরেজ 
শালকদের সঙ্গে সন্ভাব বজায় ছিল তাদের । ও 
.._ ইংরেজ চলে যাবার ণর কংগ্রেসী নেতার্দের সঙ্গে পুরানে। স্বগ্যতার স্থত্র ধরে 
বিড়লার! দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। বিড়লার1 সমগোত্রীয় ব্যবসায়ীদের হটিয়ে 
কি করে বড় বড় লাইসেন্স বাগিয়ে নিয়েছে, মে কাহিনী তদস্ত কমিশনের 
রিপোর্ট ফাস হয়েছিল। এক সময় কংগ্রেস দলের চন্রশেখর বিড়লাদের অসংখ্য 
অবৈধ এবং নীতি বহির্গত ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ তুলেছিলেন লোক সভায়। 
উঠেছিল তাস্তের দাবি। কিন্ত মোরারজী দেশাই তা অগ্রাহ্ করেছিলেন। 
অবশ্ঠ পরে লাইসেন্স কেলেঙ্কারী তাদস্ত কমিটির কাছে অভিযোগ পত্রটি পাঠাতে 
বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। কমিটি সেট] বিবেচনা করে তর্দস্তের অনুকৃলেই রায় 
দিয়েছিলেন। ূ 

পশ্চিমবঙ্গের আয়কর কমিশনার লক্ষাধিক টাক1 আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে 
তালিকা প্রকাশ করেছেন (১৯৬৯), তাতে কলকাতায় বিড়ল। পরিবারের 
খেটি ষোল জন বাধিক লক্ষাধিক টাঁক1 আয়ের ওপর কর দিয়ে থাকেন। 
কলকাতার লক্ষাধিক টাকা আয় বিশিষ্ট ( তার চেয়ে কম আয়ের বিড়লাদের 
তালিক। আত্ম কর কমিশনার প্রকাশ করেননি । কাজেই তাদের সংখ্য। এবং 
আয়ের পরিমাণ জান। সম্ভব নয় ) ষোলজন বিড়লার মোট বাধিক নীট আয় 
৩৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাক1। বিড়লাদের বিষয় সম্পদের তুলনায় আয়ট। অল্প 
বলেই মনে হয়। 

১। বি. কে, এ ভি. বিড়ল1--৪ লক্ষ ৯৫ হাজার 

২। বি. এম. বিড়ল1--৪ লক্ষ ৭৫ হাজার 

৩। চন্দ্রকান্ত বিড়ল--১ লক্ষ ৮ হাজার 

৪। নির্ষল। দেবী বিড়লা--৩ লক্ষ ৩৮ হাজার 

৫ | জি. পি. বিড়ল1--২ লক্ষ ৬৩ হাজার 

৬। জি, ভি. বিড়লা ৩. লক্ষ ৯ হাজার 


১৪২ 


৭ জে. কে বিড়লা_-১ লক্ষ ৪২ হাজার 
৮ এল. এন. বিড়লা--২ লক্ষ ৩৭ হাজার 
৯ এস. পি. বিড়ল।--৪ লক্ষ ২৪ হাজার 
১৯ |নর্মল! দেবী বিড়লা-১ লক্ষ ৩৪ হাজার 
১১। কঝ্নী দেবী বিড়লা_-২ লক্ষ ৭১ হাজার 
১২। সরল! দেবী বিড়লা_-১ লক্ষ ৩৫ হাজার 
১৩। এম. কে. বিড়ল।--১ লক্ষ ৫ হাজার 
১৪। এস. কে. বিড়ন।_-১ লক্ষ ৪৭ হাজার 
১৫। ম্ৃবীল! দেবী বিড়ল! - ১ লক্ষ ৫৬ হাজার 
১৬। স্বনন্দা দেবী বিড়লা_-১ লক্ষ ৫৮ হাজার 
মোটি ৩৮ লক্ষ ৬৩ হাজার 





মনোপলি এনকোয়ারি কমিশন তীদের রিপোর্টে ১৯৬৩-৬৪ সালে ৭৫টি 
প্রধান ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সম্পত্তির অবস্থা সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পেশ 
করেছিলেন। 

কোম্পানী ল'কমিটি ব1 সাধারণ পরিচিত অন্ুসারে ভাবা কমিটির সুপারিশের 
ভিভিতে কোম্পানী আর্টের ৩৭০ ৪৩৭২ ধারাগ্ন বলা হয়েছে একটা সংযুক্ত সংস্থ 
ষ্ধি বিনিয়োগকারী কোম্পানীর য্যানেজিং এজেন্ট হয় কিংবা! উভয়েই ষদি একই 
কোম্পানীর অধীন হয় তাহলে সেই সংস্থাকে বিনিয়োগকারী কোম্পানীর সম- 
গোঠীতুক্ত বলে ধর1 হবে। ডঃ হাজারি তার! "্ঘ ট্রাকচার অব্য প্রাইভেট 
কর্পোরেট সেক্টর" গ্রন্থে ব্যক্তিগত মালিকান। ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমত। কতখানি 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার পরিমাপ করার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবসান্সী গোষ্ঠী সংক্রান্ত 
ধারণার সংজ্ঞা নিরুপণের চেষ্টা করেছেন। তাদের মত কিন্ত একেবারে বিপরীত । 
ভাদের মতে সংযুক্ত সংস্থা এমন সব সংস্থা নিয়ে গঠিত যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ক্ষমত! থাকবে এক অভিন্ন কর্তৃত্বের হাতে । তাদের মতে গোষ্ঠীটি সব 
সময়ে একট। আবদ্ধ চক্র নয়, একত্র গ্রথিত অনেকগুলি চক্রের সঙ্গে বরং তার 
ভুলন] করা যেতে পারে। 

এরই ভিত্তিতে বলেছেন যে, ১৯৫১তে টাটা গোষ্ঠী গঠিত ছিল ১০২টি। 
কোম্পানী নিয়ে, ১৯৪৮তে ১২০টি । তার মতে বিদ্ভল। গোষ্ঠীর আওতায় রয়েছে 
কানোড়িয়া, বিরনি, কোঠারি, মন্ত্রী, শভাতিয়া, কাজরিওয়াল প্রস্ৃতিরা। 


কালো-৪ ৩ 


এইভাবে দেখিয়েছেন এই গোষ্ঠীর নিয়ন্্পাধীনে ১৯৫১ সালে ছিল ২৫৬টি 
কোম্পানী, ১৯৫৮তে ২৪৮টি | ডঃ হাজারির মতে, মফতলাল গোষ্ঠী ছিল ১৯৫১ 
তে ২৯টি কোম্পানী নিয়ে, ১৯৫৮তে ৩৮টি । কিন্ত মনোপলি ইনকোক়ারি 
কমিশনের বিচার অনুযায়ী এই সংখ্যাগুলি হাম পেল। ১৯৬৪ সালে আলোচা 
গোঠীগুলোর কোম্পানীর সংখা তদচ্ছষায়ী ছাড়ল ঃ টাটা--৫৩ : বিড়ল1-- 
১৫১ 2 মফতলাল-_২১। 

মনোপলি ইনকোয়ারি কমিশন বাবসাযা €গাষ্ঠার সংজ্ঞ। নিরূপণ করেছেন, 
এই বলে যে, তাতে এমন সব সংস্থা থাকে যা এই গোষ্ঠীর মধ্যে দিয়ক রা 
্বার্থ_গোষ্ঠী প্রু'র চূড়ান্ত ও নীতি নিধারক সিদ্ধান্ত গ্রহণ লক্ষমার 'অধান। 
তদনুযায়* অন্যান্য গোীগুলোকে, যথা কোঠা।র, হিম্বত দিংকা, কাজবিওয়াল, 
সোমানি ইত্যাদি গোর অন্তভূক্তি কম্পানিগ্তলোকে কমিশন নি?& গোষ্ঠার 
অধীনে ফেলেছেন, ধ। প্রধান গোষ্াটি, বিড়ল। "'া্ী থেকে স্পষ্টতই পুণক। 
কম্মিশনের নীতি অন্থমরণ করে দেখা যায় টরট1 গোষ্ার মধ্যে কার্ধরত “কাম্পানী 
গুলোর মোট সংখ্যা ১৯৬৭ সালে ছিল €৩, তাঁদের সম্পত্তি ছিল ৫৫১ কাটি 
টাকার। বিড়ল। গোষ্ঠীতে, যে ১৭৯টি কোম্পানীর ১৯৬৭ সালে সম্পর্দি ছিল 
প্রায় ৫১০ কোটি টাকা । মফংলাল গোঙাতে ১৯৯৭ সালে হিল ১৩টি 
কোম্পানী, সম্পাততর পরিষাণ ১২৭ কোটি টাকা। 

টাটা এশষ্ঠা £ মনোপলি ইনকোর্ারি কমিশন ৫৩টি কোম্পানীকে এ 
গোষ্ঠীর অস্তত্ক্ত বলে ধরেছেন। ১৯৬৪ সালের পর তিনটি কোম্পানী 
বেটমান কুফার লিঃ, ইও্টি যাল আযাণ্ড ডোমিট্টিক আপ্রায়েক্সেজ কম্পানি লিঃ 
এবং মাইসোর ক্রোমাইট লিঃ লিকুইভেশনে ধাঁয়। ইনভেঞ্টা মেশিন টুলস আগ 
ইনজিনিয়ারিং কোম্পানী লিঃ টাটা ইনজিনিন্ারিং আগ লোকোমোটি 
কোম্পানী লিঃ'র অঙ্গীভূত হয়। চারটি কোম্পানী হারাবার পাশাপাশ এন্য 
চারটি কোম্পানী টাট। গোষ্ঠীর হাতে আসে। 

১। টাট। মালিন আ্যাণ্ড জেরিন কে! লিঃ। 

২। আসভাল ইপ্াস্রিজ লিঃ । 

৩। টাট। এস, আযাগ্ড এল সেলস লিঃ 

৪ স্কটিশ ইয়া মেশিন ট্রলস লিঃ। 

বিড়লা গ্রোষ্ঠী :_-যনোপলি ইনকোয়ারি কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার পর, 
রিপোর্ট বণিত ১৫১টি কোম্পানীর মধ্যে ছুটি কোম্পানী এই গো্ঠীরই 'অন্তানা 


৪ 


কোম্পানীগুলির অঙ্গীভূত হরে যায় এবং একটি কোম্পানী--গুরিয়েন্ট জুট প্রেস 
কোং লিঃ, যার রেজিস্টার্ড অফিস ছিল পাকিস্থানে- পাকিস্থান সরকার ১৯৬৫ 
সালে নিয়ে নেয়। ১৯৬৭-তে বিড়ল! গোষ্ঠীতে ছিল ১৪৭টি কোম্পানী । এর 
সঙ্গে যোগ হয়েছে ১২টি। এগুলি ঠয় আলোচা সময়ের মধ্যে বিড়ল! গোষ্ট 
নিয়েছে, ন। হয় নতুন উদ্যোগ । 

১। মাসাম স্কট প্রোভাক্টস লি: । 
সেঞ্চুরি এনকা লিঃ । 
৩। উ্ডিখান রের়ন কর্পোরেশন লি: | 
৪ ম্যাটলাস আরলণ মাগু ম্যালয়দ লিঃ। 
«1 খিহার আ্যাল্য়জ ফীল লিং। 
৬। হিপ্স্তান ছেভি কেখিকালস লিঃ । 
৭1 মাইণোর সিমেন্ট লিঃ । 
৮1 জগ্শ্রা একসপোটি লিঃ। 


চে 


৯। নুন কপোরেশন লিঃ । 

১৮) আক্াম্টান লিঃ। 

১১। লায়োনেল এডোয়াডল লিঃ। 

১২। $1গয়া টাল ।খপ কো" লিঃ । 

এই ১২টি কোম্পানী হাড়াও আরো কয়েকটি কোম্পান। আছে যাদের 
ব্ালাম্প শাট পাওয়া যার নি। 

মফতলাপ গোগ্ী ১১৯৬৪ সালে এই গোগ্র অন্তভূক্ত ছিল ২১টি 
কোম্পানী । তারপর নবীন প&৪।রন কেমিকঢাল লিঃ বন্ধ হয়ে গেছে। কম্থ 
গত তিন বছরে নতুন ছুটি কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ভার হাতে পেয়েছে। একট। 
নতুন কোম্পানী চালু করেছে। 

১। আমেপাবাদ জুপিটার ম্পিনি' উইভিং ম্াাণ্ড ম্যা্ফাকচা!র' 

কো" লিঃ। 

২। হোঁয়েশটু ডাইজ আগু কেমিক্যালস লিঃ । 

৩। পাঁলও লেফিনস ইপ্তান্ত্রিজ লিঃ ( নতুন কোম্পানী ) 

টাটা গোষ্ঠী; ১৯৬৬-৬৭তে আথিক অবস্থা । 

মনোপলি ইনকোয়ারি কমিশন, ১৯৬৩-৬৪তে টাট] গোষ্ঠীর অন্ততু নু 
&৩টি কোম্পানীর মোট সম্পত্তির হিসাব করেছেন ৪১৭৭ কোটি টাকা1। ক্্ 


৫৫ 


এই কোম্পানীগুলির ১৯৬৩-৬৪ সালের বাধিক হিসাব সতর্কভাবে পরীক্ষা 
করলে দেখা যাবে যে টাটার সম্পত্তি সে বছর ছিল ৪১৮১ কোটি টাকা । এই 
*"৪ কোটি টাকার তফাতের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে তিনটি কোম্পানী থেকে £ 


( লক্ষ টাকার হিসাব ) 
কমিশনের দেখানো ব্যালান্স শীট ১৯৬৪-র তফাৎ 

. অঙ্ক হিসাবে 
১। সেন্ট্রাল ই্ডিয়৷ স্পিনিং ৬২৫ ৬১৭৩ +৪৮ 

উইভিং আযাও ম্যান্থঃ কোং লিঃ 
২। টাটা! কেম়িঃ লিঃ ১০১৫ ১০১১১ -- 
৩। ফরবেস ফরবেস ১২১ ১১৩ ৮ 

ক্যাম্পবেল এাণ্ড কোং লিঃ 





৮ ৩৬ 

মনে হয় ১৯৬৩-৬৪র বাধিক আয় ব্যয়ের হিসাব কমিশন তখনও পাননি, যে 

দ্বন্মোে আগের বছরের বালান্স শীট থেকে সম্ভবত তথা সংগৃহীত হয়েছে। চারটি 

কোম্পানী লিকুইডিশন ও অন্ততূক্তির :জন্য বাদ ছেড়ে দিয়ে, টাটার সম্পত্তি 
১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭র মধ্যে বেড়েছে ১৩২৫ কোটি টাকা । যেমন £-- 


টাটা গোষ্ঠীর সামগ্রিক আথিক অবম্থ 
কোটি টাকার অঙ্কে 

বিষয় ১৯৬৩-৬৪  ১৯৬৬-৬৭ বুদ্ধির শতকর] হিসাব 
কোম্পানীর সংখ্যা ৫৩ ৫৩ ১৫ 
আদামীকৃত মূলধন ১০২৩ ১২৭*৩ সম ২৪৪ 
সংরক্ষিত তহবিল ৯৫৫ ১০৬৯ ১১৪ 
মোট মূল্য ১৯৭৮ ২৩৪"২ ১৮৩ 
দীর্ঘ মেয়াদী ঞ্ণ ৭৮৫ ১৩৫০ ৩৩৭ 
স্বল্প মেয়াদী ঝণ ৫০*২ ৮৯৬ ৭৮৬ 
অন্যন্য দায়দায়িত্ব ৯১'৫ ১২১৮ ৩৩১ 
ইত্যাদি 
মোট সম্পত্তি (প্রদশিত) ৪১৮১ ৫৫০৬ ৩১৭ 
স্থায়ী সম্পত্তি ২০২.৯ ২৫২'৭ ২৪"৫ 
বিনিয়োগ ৪৩"০ ৫১০ ১৮৮ 
খণদান ও অগ্রিম ১৯৩ ৪২৮ ১২২০ 
টান ওভার (প্রধান আয়) ৩২৫০ ৪৪৩.৬ ৩৬৫ 
ট্যাক্সের আগে মুনাফা ৩৭+৪ ৪৪: ১৮৮৮ 


ট্যাক্সের পরে মুনাফা ২৪৯ ২১০ _- ১৫৯ 


€৬ 


টাটার প্রদশিত মোট সম্পত্তি ১৯৬৬-৬৭ সালে ধে তিন বছর কাল সমাণ্চ 
হয় তার মধো বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩২ শতাংশ, কিন্ত সেই একই সময়ে স্থায়ী 
বম্পত্তির বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল অপেক্ষাকৃত কম--২৪"৫ শতাংশ। বাকি 
সম্পত্তিগুলে। হল অন্যান্য কোম্পানীর শেয়ারে ও অগ্রিম খণদানে ব্যবহৃত 
অর্থ | এবং আধিক অবস্থার যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে তাহলে 
গোষ্ঠী অস্ততূক্তি কোম্পানীগুলোর ট্যাক্স দেওয়ার পর মুনাফার নেতিবাচক 
বৃদ্ধি হার । আলোচা তিন বছর কালে, ট্যাক্সের আগে মোট মুনাফার প্রায় ১৯ 
শতাংশ বৃদ্ধি দেখা! যায়, কিন্তু ট্যাক্সের পর মুনাফার পরিমাণ ১৯৬৩-৬৪-র 
স্তর অপেক্ষা ১৯৬৬-৬৭তে ১৬ শতাংশ কমে এসে দাড়ায়। 

গোঠী অন্ততূক্কি কোম্পানীগুলোর ১৯৬৬-৬৭ সালের পুঁজির কাঠামোতে 
খণ গ্রহণ ও মোট মূলা ছাড়া ১৯৬৩-৬৪র কাঠামে। থেকে খুব বেশি পার্থকা 
দেপা ষায় না। ধেষন £-- 


বষয় ১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৬-৬৭ 

১। মোট সম্পত্তির অন্পাতে আদায়ীরুত ৭» ১৪"৫ ২৩১ 
মূলধনের শতকর। হিসাব 

২। মোট সম্পত্তির অন্ুপাতে মোট মূল্যের ৪৭৩ ৪২৫ 
শতকরা হিসাব 

ও। সামগ্রিক সম্পত্তির অন্গপাতে ৩০৮ ৩৫'৩ 
মোট খণের শতকরা হিসাব 

&। মোট সম্পত্তির অন্থপাতে অন্যানা ধায় ১১৯ ২২১ 
ধায়িত্বের শতকর। হিসাব 

«| মোট সম্পত্তির অনুপাতে স্থায়ী ৪৮৫ ৪৫"8 
সম্পত্তির শতকরা হিসাব 


১৯৬৩-৬৪ সালে টাটার অন্তভূক্ত কোম্পানীগুলোর আদায়ীকত যুলধন 
ছিল ১০২৩ কোটি টাকা । ১৯৬৬-৬৭ নাগাদ বেড়ে দাড়ালো ১২৭৩ কোটি 
টাকায়, অর্থাং বৃদ্ধি ঘটল ২৫ কোটি টাকার। এই বৃদ্ধির ২ কোটি টাক! 
এসেছে বাড়তি চারটি কোম্পানীর অন্তর্ুক্তির ফলে! বাকি ২৩ কোটি টাকা 
বেড়েছে পুরানো কোম্পানীগুলোর। 

আলোচা তিন বছরে আদায়ীরুত মূলধনে ২৫ কোটি টাকা! বৃদ্ধি কোন 


৭ 


উৎস থেকে এল তা৷ কৌতুহলজনক | গোষ্ঠী অস্ততু স্তুঃকোম্পানীগুলোর বাধিক 
' হিসাব থেকে আহত তথ্য অনুযায়ী আদায়ীরুত মূলধনে প্রায় ১৫ কোটি টাক! 
যোগ করা হয়েছে সংরক্ষিত তহবিলকে পুঁজিতে রূপাস্তরিত করার মধা দিয়ে। 
আলোচা সময়ে গোষ্ঠী অন্তভূ্কি মাত্র তিনটি কোম্পানী ২৭ কোটি টাক 
মূল্যের শেয়ার ছেড়ে ছিল । 

গো্ঠী অন্তর্ভূক্ত কোম্পানীগুলে। তার্দের সঞ্চয় বাড়িয়েছে ১৯৬৩-৬৪ র ৯৬ 
কোটি টাকা থেকে ১৯৬৬-৬৭তে প্রায় ১৭ কোটি টাঁকায়। প্রায় ১৫ কোটি 
টাকাকে পুছিতে পরিণত করে আদ্দায়রুত মূলধনের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। 
গোষ্ঠি অন্তভূক্তি কোম্পানীগুলোর বাধিক হিসাবে গ্রদশিত সঞ্চয়ের অবস্থার 
মধো পুঁজিতে পরিণত করার অস্কগুলেো! নেই। মোটামুটিভাবে চারটি 
কোম্পনীর ক্ষেত্রে যে অঙ্কগুলে। 





কোম্পানী (কোটি টাকায়) 
যে সঞ্চয়কে যূলধনে পরিণত কর] হয়েছে 
টাটা আয়রণ আগ স্টীল কো" লি: ১১০ 
ভোলটাজ ০*৭ 
টেলকে" ই 
টাটা "অয়েল মিশস এ 
মোট ১৪২ 


টাট। গোষ্ঠী খণ করা তহবিলের গপর.তার নির্ভরশীলত। যথেই বাড়িয়েছে । 
স্বক্ন মেয়াদী ৪ দীর্ঘ মেয়াদী খণের যে পরিমাণ ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ১২৯ 
কোটি টাক। ১৯৩৬-৬৭তে ত1 বেড়ে হয়েছে ১৯৭ কোটি টাক।। অর্থাৎ 
ছিন বছরে বেড়েছে ৬৬ কোটি টাকা। 

১৯৬৬-৬৭ সালে বকেয়া খণের বেশ বড় একটা অংশ গোষ্ঠা অন্তভূরক্ত 
কোম্পানীগুলে। আদায় করেছে ইণ্টারগ্কাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনষ্টাকশন আগ 
ডেভেলপমেন্ট, ওয়াশি'টন থেকে এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্সি ফর ইণ্টার- 
স্তাশনাল ডেভেলপমেন্ট থেকে ৷ ১৯৬৬-*৭ সালে প্রায় ৬৭ কোটি টাকা নেওয়া 


হয়েছে ছুটি জায়গ1 থেকে । 


€৮ 


উৎস ১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৬-৬৭ (কোটি টাকায় ) 





১৯৬৩-৬৪ 
থেকে নীট বৃদ্ধি 
১। অর্থ মঞ্জুরী প্রতিষ্ঠান 
(ক) ইপগ্ডিয়ান ফিনান্স কর্পোরেশন -- ১১ ১১ 
(খ) এন, আই, ভি. সি, ০৫ ০*৭ ০০২ 
(গ) ইনভেস্টমেন্ট কর্পো, অব ইপ্ডিয়! ০০১ ১০১ ৩১ 
(ঘ) আই. সি, আই, সি, আই ১০ ১-৪ ১৪ 
১। কেন্দ্রীয় রাজা সরকার সম ১১৯ ৬৩*২ (7) €5 
৩। বৈদেশিক খণ 
(ক) আই, বি. আর, ডি ৪১*৬ 9১,৮ ১.৪ 
(খ) ইউ, এপ, এ, আই, ডি 3৭ ১৩৮ ১৪*১ 
£। দীর্ঘ য়াদী পরিশোধ মূলক ঝণ *'5 ৩" ২.৭ 
£1 অন্যান্ট খণ. অর্থাৎ বাঙ্ক, ম্যানেজিং এজেপ্টস, 
সাবাসডিয়ারি ও হোল্ডিং কোম্পানী লমহ. বানিজ্ঞা 
এ অন্যান্য অম। ইতাদি 
( স্বল্প মেয়াদী ঝণ । ₹ ০২ ৯০০২ 3৩৩ 5 
৩। ভিবেন চার ১৪৪ ২৪৩ ৯*৯ 
মোট ১২৮৭ ১৯৪"৬ ৬৫৯ 


১৯৬৬-৬৭তে ট্যাক্সের আগে মৃনাফ। ছিল প্রায় 9৪ কোটি টাকা; ১৯৬৩- 
৬৪-র স্তর থেকে এই বুদ্ধি ছিল প্রায় ৭ কোটি টাকার মত। কিন্তট্যাক্স বাদ 
দেবার পপ গোঠীভূক্ত কোম্পানীগুলোর মুনাফা দাড়িয়েছে ১৯৬৬-৬৭তে মাত্র 
২১ কোটি টাকা, যেখানে ১৯৬৩-৬৪তে ছিল প্রায় ২৫ কোটি টাকা । আদায়ীকৃত 
মূলধনের শতকর]। হিসাবে টাক্সের পর মুনাফ।! ছিল ১৯৬৩-৬৪র ২৪৪-এর 
তুলনায় ১৯৬৬তে ১৬৫1 যদিও গোঠীভূক্ত পাঁচটি কোম্পানী দেখিয়েছে যে 
তারা ১৯৬৬-৬৭তে মোট প্রায় ৬* লক্ষ টাকা লোকসান খেয়েছে, তবুও 
গোঠীতৃক্ত কোম্পানীগুলোর "টানওভারের' ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে গোষ্িটির 
সামগ্রিক লাভের অবস্থায় যথেষ্ট উন্নতি দেখ! ধায় না। বিক্রয় বাবদ মোট 
আয়ের পরিমাণ ১৯৬৬-৬৭তে ৪৪৩৬ কোটি টাকা । আর এটা ছিল ১৯৬৩- 
৬৪ স্তর অপেক্ষা ৩৭ শতা*শ উর্দে। এন: ট্যাক্স বাবদ বাদ দেবার পর ১৯৬৩ 


৫০ 


৬৪র তুলনায় ১৯৬৬-৬৭তে লাভ কম হবার কারণ হিসাবে হয়তো এই 
জিনিসটিকে ধর। যায় যে অন্য ছুটি গোষ্ঠীর চেয়ে এই গোষঠীভৃক্ত কোম্পানীগুলোর 
ট্যাক্সের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যবস্থা রেখেছে। মোট হিসাবে ট্যাক্স বাবছ 
ধর। হয়েছে ট্যাক্সের আগের লাভের প্রায় ৫৫ শতাংশ। 

যোট অজিত “গ্রস প্রফিট* থেকে গোষীতুক্ত কোম্পানীগুলি প্রায় ১৫ কোটি 
টাক। দিয়েছে ব্যবস্থাপন। সংক্রান্ত বেতন হিসাবে, এর মধ্যে আছে ম্যানেছ্িং 
এজেন্সি কমিশন প্রভৃতি । এছাড়াও সোল সেলিং এজেন্টদের মারফত ১৯৬৬-৬৭ 
সালে যে বিক্রয় হয়েছে তার কমিশন বাবদ কোম্পানীগুলে। দিয়েছে *৫কোটি 
টাকা। 

১৯৬৩-৬৪তে টাট1 গোষ্ঠীর মালিকানাধীন সম্পত্তির মধ্য থেকে ৯* শতাংশের 
বেশী লর্নী কর হয়েছে ন-টি শিল্পে যর্দিও এই গোঠীর বিনিয়োগ সর্বযোট ২১টি 
শিল্পে বিস্তৃত । কিন্তু এই গোষ্তীর বিনিয়োগের প্রধান অংশ ন-টি অগ্রাধিকার 
সবলক শিল্পেই উচ্চতর স্বরে সীমাবদ্ধ রয়েছে। “রেলওয়ে ও মোটর গাড়ি', 
“লৌহ ও ইস্পাত" এবং বিছ্যৎ উৎপাদন এই তিনটি শিল্লেই ১৯৬৬-৬৭ লালে 
এই গোঠীর বিনিয়োগের ৬১ শতাংশের বেশি পেয়েছে, ১৯৬৩-৬৪তে এটা 
ছিল ৬৫ শতাংশ। লামগ্রিক অবস্থার মধ্যে অবশ্ত লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের 
১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৩-৬৪ সালে বেশি বিনিয়োগ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ 
সালের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে “রেলওয়ে অটে। মোবাইলই” বেশি বিনিষ্বোগের 
স্বন্তে যোট সম্পত্ভির বৃহত্তর 'ভাগকে আকর্ষণ করেছে । যেমন-_ 


শিল্প অনুযায়ী সম্পত্তি ব্টনের অবস্থা, সম্পত্তির নীট বৃদ্ধি 


(১) ১৯৬৩-৬৪ 
শিল্পের নাম কোম্পানীর মোট প্রতি শিল্পে মোট 
সংখ্যা সম্পত্তি সম্পত্তির শতকর! 
বিনিয়োগের হান্র 
৮১ | রেলওয়ে ও অটোমোবাইল ২ ৫৮৭৬২ ১৪৯ 
২। লৌহ ও ইম্পাত ১৬০৫২'০ ৩৮৫ 
৩। রাসায়নিক ও সহযোগী পণ্য « ২১৯৩৮ ৫২ 
৪ | বীমা)ব্যবসায় ৩ ২৬১৬১ ৬'২ 


৫1 বাণিজ্য ও সম্পত্তির ব্যবসা ৮ ২৩৭৮৫ ৫"৭ 


শু 


| ক্মৃতি বন্বশিলপ ৪ ২৩৪৫*৯ ৫৬ 
৭| বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩ ৫০৭৬২ ১২১ 
৮। টিউব শিল্প (ধাতব) ১ ১৫৯৭৪ ৩৮ 
৯। রেডিও তৎ সংক্রান্ত 
যন্থপাঁতি এবং ৰ 
মেসিন ট্ূলস নির্যান শিপ ৩ ৩৬৮৯ ১৯ 
১*। চা বাগিচা ১ ১১১৪ ৩ 
১১। সিমেন্ট ওরিক্রাউরি ২ * ৫৮৬২ ১৪ 
১২। ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবসা ৫ ৯৬৭২ ২৩ 
১৩। লগ্্ীর ব্যবস! . ১১৪ ৭*৮ ২৭ 
১৪। প্রকাশন! ১ ৪০*১ **১ 
১৫। তামাক শিল্প ১ শ২'৬ ৯২ 
১৬। হোটেল ব্যবস! ১ ৮২০ ০২ 
১৭। বনস্পতি তেল ১ ৬৯৭ ২ 
১৮। মত্শ্ শির ১ ১৪"৪ *-১ 
১৯। সেফভিপোজিট ব্যবসা ১ ৩৩ উল 
২*। কয়ল। খনি ১ ১৯৬ * ০৫ 
২১। ম্যান্গানিজ মাইনিং. ১ ২৩ -_ 
মোটি ৫৬ ৪১৮০৮ ১০০৭০ 
লক্ষ টাকার হিসাব 
(২) 
১৯৬৬--৬৭ সম্পত্তির প্রতি শিল্পে 
কোম্পানী নংখা। মোট সম্পত্তি প্রতি শিল্পে মোট নীটবৃদ্ধি মোট বৃদ্ধিতে 
সম্পত্তির শতকর। শতকরা 
বিনিয়োগের হার সম্পত্তি বৃদ্ধি 
চি] ৮ * ৯৪৪৩৫ ১৭২ ৩৫৬৭৩ ২৬৯ 
২। ৭ ৩ ১৮২২৩৮ ৩৩১ ২১৭১৮ ১৬৪ 
৩। ,। &€ ৩৭১৬৮ ৬৮ ১৫২৩ ১১৫ 


৬১ 





৪1 58. ৩ ৩৭৮৮৪ ৬'ন ১১৭২৩ ৮৮ 
৫1 ১, ৮ ৩৪২৩৬ ৬২ ১৩৪৫১ ৪ 
৬ ১, ৩৩৬৩৯ ৬১ ৬০ ১৮০৩ ৭৭ 
নী14 ৩ ৫৯৮৬৩ ১৩৪ ৯০৯৮ ৬৪ 
৮ | *, ্ ২৫০২৮ ৪-৫ ৯০৫৪ ৬৩৮ 
৯ | * ৪ ৭৮৯৭ ১৪ ৪২০৮ ৩২ 
১০। ১, ১ ২১২৪ ৩০৪ ১০৯৩ ০"৮ 
৯১ | 5 ২ ৬৭৮৯ এ, ৯২৭ ০৭ 
১২। +। রি ১০৫৭*২ ১৯ ৯০+০ ০৭ 
১৩. ৪ ১২০৯০ ২"২ ৩১৫ ৭৫ 
১৪ | ২, ১ ৮৯৩ ৩২ ৪৯২ ০*৪ 
১৫ | 2, ১ ১২০৪ ৩২ ৪৭৮ ০৩ 
১৬ | ১, তি ১২৫"৭ 5২ ৪৩৭ ০৩ 
812 ১ ৯১০ গ*১ ১১৬ ০*২ 
১৮ | ১, ১ ১৮৩ ৩১ ৪*২ টি 
৮৯ | ৯১ ১ ৫৬ --- ১৩ পা 
২০।| ১৯৩৫ ০*৩ (-) ১৫ টি 
১] 5, সপ সপ 5225 (-) ২ পল শা 

|] যোট ৫৩ €৫০৫৯"৩ ৬৩০০৩ ১৩২৫১৩ ভন 


মনোপলি ইনকোম্নারি কমিশনের রিপোর্টে বিড়ল1 গোষ্ঠির আধিক অবস্থা: 
কোটি টাকার হিসাবে 











১৯৬৩-_-৩৪ 

__ কোম্পানীর সংখ্যা ১৫১ . 
আদায়ীকৃত মূলধন ৭১৬৪ 
সম্পত্তি ২৯২-৭ 
টার্ণওভার ২৯০*২ 








১৫১টি কোম্পনীর ব্যালান্স শীট ভালভাবে পরীক্ষা! করলে দেখা যায় যে এদেরএ 
'আদায়ীরুত মূলধন ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ৭৬৪ কোটি টাঁকা আর সম্পত্তির 


৬ 


মোট মূল্য ২৯৩২ কোটি টাকা । এই ছুটি অঙ্কের পার্থক্যের কারণ কমিশনের 
তথ্য সংগ্রহের সমস্ন কয়েকটি কোম্পানীর ১৯৬৩-১৪ সালের ব্যালাম্ম শীট 


পাওয়। যাক়নি। 
১৯৬৬-৬৭ সালে বিড়ল। গোষ্ঠীর অস্ততূক্তি কোম্পানীর সংখ্য। হয়েছে ১৫৯। 


অবস্ঠ এর মধ্যে নতুন কয়েকটি সংস্থা নেই, যেমন বিড়ল। সারভিসেস লিঃ, জুয়ারি 
আ্যাগ্রো কেমিক্যালস, গোয়ার একট। নতুন সার কারখান]। 
১৯৬৬-৬৭ সালে সামগ্রিক আঁধিক অবস্। £-- 








কোটি টাকার অঙ্কে 
বিষয় ১৯৬৩-৩৪ ১৯৬৬-৬৭  ১৯৬৩৬-৩৪ থেকে ১৯৬৬-৩৭তে 
বৃদ্ধির শতকর। ভিসা 
কোম্পানীর সা! ১৫১ ১৫৯ ৫:৩ 
আদায়ীকু্‌ মৃৎল ৭৬৫ ১5৪৩ ০৬৪ 
সংরক্ষিত তহবিদ ৭৭-৭ ১০৯৫ হও 
খণ-ন্বল মেয়াদী ্. সৈ৭ ১ ১২3০৭ ১৬০ 
দীর্ঘ মেয়াদী? 
অন্যান্য দাক্সদান্িত্ব ইতাদি ৫২০ ৬ ৩৩৭৮ ৬১০০৪ 
মোট সম্পত্তি ২৯৩১ ৫০৯৮ ৭ "৮ 
স্থায়ী সম্পন্ন ১5৬৯ ২৪৬৩ ৭89 
টার্ণ ওভার ২৯০১ ৪৫৫5 ?₹৬৮ 
ট্যাক্সের আগে মুনাফা ২৭৬ 9২৮ ৫৫৫ 
টাক্সের পরে মুনাফা। ১৬৮ ২৯৯ ৭১৮-৪ 








লক্ষণীয় যে, সামগ্রিক ভাবে গোীটির মোট সম্পাঁক ১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬- 
৬৭ মধ্যে বেড়েছে ৭৩৮ শতাংশ, আর আধায়ীরুত মূলধন বেড়েছে ৩৭ শতাংশ 
এবং লংরক্ষিত তহবিল প্রায় ৪১ খশতা'শ। ঝণের ও নির্ভরশীলতা বেড়েছে-_ 
১১৯ শতাংশ । 1ডপ্রিসিয়েশন, সোল সেলিং এজেন্সী কমিশন বাদ দিয়ে টাকে 
আগে মুনাফা এই সময় বেড়েছে ৫৫'৫ এতাংশ | কিন্ত মোট নিয়োজিত পু'জির 
দিক খেকে এই মূনাফা ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ৯৪ শতাংশ, ১৯৬৬-৬৭তে কিছুটা 
কমে হয়েছে ৮৩ শতাংশ । 





এই গ্োষঠীর পুঁজির কাঠামোতে রদবদল £-- 














বিষয় ১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৬-৬৭ 
_. মোটি সম্পত্তির অন্থপাতে আদায়ীকত ২৬১ ২০৬ 
_ মুলধনের শতকরা হিঃ 
মোট সম্পত্তির অনুপাতে নীট মুল্যের. ৫২৬ ৪২'১ 
শতকরা হিঃ 
মোট সম্পতির অন্পাতে খণের ২৯৭ ৩৭-৫ 
শতকরা হিঃ | 
মোট সম্পত্তির অনুপাতে অন্যান্য ১৭"৭ ২০৪ 
দায় দায়িত্বের শতকরা হিঃ 
মোট সম্পত্তির অনুপাতে স্থায়ী ৪৬৭ ৪৮৪ 
সম্পত্তির শতকরা হি 
১২টি নতুন কোম্পানীর আথিক অবস্থা 
্‌ লক্ষ টাকায়__ 
কোম্পানীর নাম আদাতীরুত মূলধন মোট সম্পতি 
১। আসাম ফুট প্রোডাক্টস শন 
২। সেঞ্চুরি এনকা লিঃ ০৯১ ৮-০১ 
৩। ইওডয়ান রেয়ন কপৌঃ লিঃ ৩৩৩'৬০ ৭৪৭৯৪ 
৪। আযটলাস আয়রণ আগ আলয়জ লিঃ ৪-১৭ ১৬২ 
| বিহার আযলয়জ স্টীল লিঃ ১*৩১ ১৭৯ 
৬। হিন্দুস্ান হেভি কেমিক্যালস লিঃ ৪১*০৬ ১১৬৯৪ 
( কেশোরামের সাবসিভিয়ারি ) 
৭। মাইসোর সিমেপ্ট লিঃ ১৭৯৯৫ ৪৪৮৯৩ 
৮। জয়গ্ত্রী এক্সপোর্টস লি: ১০০ টি 
৯। মুন কর্পোঃ লিঃ ৫"৬৬ রা 
১*। অটোমিটার্প লিঃ ১০-০০ ৫৭১৯ 
১১। লায়োনেল এড ওয়াড স লিঃ ১০০০ ২৫২৫ 
১২। ইত্তিয়। স্টীম শিপ কোং লিঃ ২৭২৫৪ ১৫৬০-৬৭ 
মোট ৮৫৭'৩৭ ৩০৩৪"১৬ 


৪ 


বিড়লা গোষীতৃক্ত কোম্পানীগুলোর আদায়ীকত মূলধন ১৯৬৬-৬৭তে ১৯৬৩- 
৬৪ সালের থেকে ২৮ কোটি টাক1 বেশি। আদামীকত মূলধনের এই বুদ্ধিতে 
ঘে উৎসগুলো থেকে অর্থ যোগান হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করলে দেখ যায় ষে 
এই গোঠীর মাত্র ১০টি কোম্পানী সাধারণের কাছে ৪৩ কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার 
*ছেড়ে গ্রায় ৪৬ কোটি টাক। তোলার জন্য মূলধনী বাঙ্গারের কাছে এসেছিল। 
এবং সাধারণের জন্য বাজারে ছাড়া শেয়ার যূলোর প্রায় সমন্তটাই এল. আই. সি, 
আই. এফ. সি.আই.সি.আই.সি. আই প্রভৃতি আগার রাইটারদের আগার রাইট 
করতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যস্ত ২৩০ লক্ষ টাক। দিতে হয়েছিল। কোম্পানীগুলে। 
তাদের ডিরেক্টর ও তস্য বন্ধুদের জন্যে ১৫ লক্ষ টাকার শেয়ার ছেড়ে ছিল। 
ঘেট। বিবেচনার বিষয় তা হল এই, আদায়ীরুত যূলধনের বুদ্ধির বাকি পরিমাণ 
প্রায় ২৩৫ কোটি টাকার অর্থ যোগান হল কী ভাবে । 

আদায়ীরুত মূলধন তোলার জন্য যে কোম্পানীগুলি যূলধনী বাজারের 
কাছে এসেছিল। 

লক্ষ টাকার হিসাবে 
কোম্পানীর নাম ক্যাপিটাল ইস্থ্য মোট পরিমাণ সাধারণের কাছে ছাড় 
করার তারিখ (শেয়ারের) শেয়ারের মোট পরিমাণ 

১1 হিন্বুস্থান গ্যাস এগু 


ইণ্ডাস্ত্িজ লিঃ ৩/৬৫ ১৪'৪৮ ১৪৪৮ 
২। ইলেকট্রিক কনষ্রাকশন এণ্ড ১০/৬৩ ১২৫০ হন 
ইকুইপমেন্ট কোং লিঃ 
৩। এ ১২/৫৬ ১৯৮১ ১৯৮১ 
৪1 কেশোরাম ইগ্ডান্্িজ এণ্ড ৩/৬৭ ৯৯৮৪ ৯৫'৫৮ 
কটন মিলস লিঃ 
€ | জরশী। এগ ইগ্রাঃ লিঃ ৫/৬৩ ২৯১৬ ২৪+৮০ 
৬। এঁ ১০/৬৬ ২৫০০ ২৫০৩ 
ণ। শ্রী এক্সপো হাউস লিঃ ১১/৬৪ ৫০০ ৫০৪ 
৮। জয়গ্রী টেকসটাইলস এও 
ইণ্ডাঃ লিঃ ৩/৬৫ ২৪৫৯ ২০৭৬ 
৯। ইপ্ডাই্ীয়াল প্রান্টস লিঃ ৫/৬৫ ৭৪৯৪ ৪৪5 
১*। হিন্স্থান আলুমিনিয়াম ১১/৬৫ ১৫০০০ ৫ 
ইিটিি। ০ সরি: 


গোষ্ঠি অস্তভূক্তি কোম্পানীগলোর সংরক্ষিত তহবিল ১৯৬৩-৬৪ সালের 
৭৮ কোটি টাক। থেকে ১৯৬৬-৬৭তে বেড়ে ধ্াড়াল ১১০ কোটি টাকা। কিন্ত 
কোম্পানীগুলোর ১৯৬৬-৬৭র ব্যালান্স সীটের অঙ্কগুলোতে বেখান সংরক্ষিত 
অর্থের অবস্থাটা হল মধ্যবর্তা সময়ে কোম্পানীগুলোর শেয়ার হোষ্ডারদের বেনাম 
শেয়ার দেওয়] মারফৎ যূলধনে পরিণত করার পরের অবস্থা! । আদায়ীক তমূলধনের 
বেশির ভাগ বৃদ্ধি, খোলাবাক্জারে শেয়ার বিক্রিতে যার 1হসাব মেলে না। 
সেটা হয়েছিল আলোচা সময়ের মধো সংরক্ষিত অর্থকে পুঁজিতে পরিণত 
করার ফলে। অর্থাৎ ঠিকমত বাদ-সাদ দিয়ে দেখা যাবে, আদায়ীরুত যুলধন 


যেষন ৪-৫ কোটি টাকা বেড়েছে. একই সময়ে সংরক্ষিত তহবিল বেড়েছে প্রায় 


€৫ কোটি টাকা। রর 
আলোচ্য সময়ে গোষ্টাসুক্ত কাম্পানীগুলোর স্বর্প মেয়াদ] ও দীঘমেয়াদী 


ঝণের পরিমাণ রীতিমহ বৃদ্ধি পেস্সেছে | ১৯৬৬-৬৭তে ১৫৯ টি কোম্পানীর 
বকেয়া স্বপ্ন মেরাদী ৪ দীর্ঘ মেয়াঁরা খণ ছিল প্রায় ১৯১ কোটি টাকা। ১৯৬৩- 
৩৪তে ১৫১টি (কাম্পানার ছিল ৮৭ কোটি টীকা । ১৯১ 'কাটি টাকার মধো 
বৈদেখিক খণের পরিমাণ ৯৭ কোটি ট।কারও বেশি । [যমন *-_ 








কোটি টাকায় 
উৎস ১৯১-১৭-র ব্যালান্স সাঁটে প্রদশ্রিত বকে়। খণ. 
১। কেন্দ্রীয় পলাজ্য সরকার ১১*৮ 
| বাঙ্ক 
(ক) ছেট বাহ ২১৫ 
(এ) অন্যানা ব্যাহ ৭৩৯ (স্থল মেয়াদী ) 
৩। অর্থমঞ্জরী প্রতিষ্ঠান £ 
(ক) আই, সে, মাই, সি. আজি ২৬ 
(খ) আই, এফ, সি "৯ 
(গ) এল, আই, সি, ৮৯ 
(ঘ) এন, আই, ভি, সি | ৮৬ 
(৪) এম, পি, এফ, সি, ৯ লক্ষ মাত্র 
ও 1 বৈদেশিক খণ ৩৭৩ 
£। অন্যান্য খণ, যা, ম্যানেজিং এল্জপ্টস্‌ সাব- 
সিডিদারি ও হোলভি' কোম্পানী, বাণিজ্য ৪ 
অন্যান্য জন] প্রভৃতি থেকে খণ ১৫:৪ 
৬। ভিবেঞ্চার ৮৬ 
মোট ১৮৬৫ 





আলোচ্য বছরে গোষ্ঠীতূক্ত কোম্পানীগুলোর লাভ বেড়েছে প্রা ১৫ 
কোটি টাক।| ট্যাক্সের আগে লাভের স্তর ছিল ১৯৬৩-৬৪তে ১৭" কোটি 
টাকা, ১৯৬৬-৬৭তে ৪২৮ কোটি টাকা। এই অঙ্কট। দড়িয়েছে ডেপ্রিসিয়েশন, | 
ম্যানেজিং এজেণ্টও ম্যানেন্ি' বা সারাঞ্ষণের ডিরেক্টর প্রভৃতির বেতন ইত্যাদি 
বাদ দিয়ে, কিন্তু ট্যাক্সের পন্ত ব্যবস্থা রাখার আগে | ১৯৬৩-৬৪ ৪ 
১৯৬৬-৬৭ সালে ম্যানেজেরিয়াল বেঙন ও এজেন্সী কমিশন বাবদ বায় হয়েছে 
যথাকুয়ে ৪৫ কোটি টাকা ৭ ৭ কোটি টাকা। এই টাকাকে ট্যাক্সের 
সাগের লাভের সঙ্গে যোগ করলে দাড়াবে ১৯৬৩-৪৬তে ৩২ কোটি টাকা। 
১৯৬৬-৬পতে ৫ কোটি টাকা। “মোট লাভ হল ১৯৬৩-৬৪র মোট সম্পত্তির 
১০৯ শতাংশ ও ১৯১৬৮৬৭র ৯৫ শতা'খ। কিন্তু সমন্ত লাভট। শেয়ার 
হোন্ডারদের বন্টন করার নো কোম্পানী গুলে পায় না ॥ বাঞ্চনীয় হল 
ডেপ্রিসিয়েশন মাানেজেরিয়াল পারিশ্রমিক ট্যাক্সের জন্য ব্যবস্থা রাখার পর 
লাভ নেঞয়1। হিসাব করলে দেখা যায় এইভাবে উপনীত লাভের পরিমাণ 
ছিল ১৯৬৩ এএতেই ১৬৮ লোটি টাকা, ১৯৬৬৬৭তে ২৯৯ কোটি টাকা। 
শা্ায়ীকত যূলধনের অগ্পাতে ১৯৬৩-৬৪তে ২১ শতাঁশ। ১৯৬৯-৬৭ তে 
১৮৫ শতা | 

গোষ্টিভ্ক্র কোম্পান; গুলো বিভিন্প্রক্কারের শিল্প ছড়িয়ে আছে । তাদের 
সংখা! পঞ্চানের বেশি) মালোচয সময়ে ১১টি শি্ন যেকে ১৯৫ কোটি টাক 
বু্ধ গটেছে | যেষন £- 














'কাঁটি টাকায় 
(১) 'শল্পের নাম ১৪৬৩-৬১ ট্যাক্সের পূর্বে মোট সম্প্তি 
কোম্পানীর মংখ্যা মোট এন্ছপাতে লাভের *তকরা! 
সম্পত্তি হার 
১। আলুমিনিয়ম ্ ০ ১৪:৬৩ ৬াহ 
অনান্য ধাতব পণা 
| গ্রাহা্জ ৯ ৩৪ ২৮ 
৩। 'মটোমোবাইপ ও সাইকেল ২ ২৩"১ ১২৬ 


| মশিনান্ি তোর (বৈছাতিক ৭ ২২৮ ১৩০ 
€ পরিবহণ সংক্রান্থ ছাড়া ) 


১ 


«| স্থতিবস্থ ১৬ ৬৯'৭ ৯*৫ 
৬। বিদ্যুৎ উৎপাদন রঃ 


ছে 























৭ রেয়ন ২ ২২৩ ১২৭ 
৮ কাগজ ও মণ্ড ২ ২৯৪ ৪৩ 
৯| পাটের কাপড় ঙ ১৬৮ ৭৫ 
১০। সিমেপ্ট ও সহযোগী শিল্পা ১ ১৫ ৩"৫ 
১১। বৈদ্যুতি পণ্য ই ৬৩ 
8৪. ২১৯৯ ১১77 
টরিরিরারারা রা ররর কোটি টাকায় 
(২) ১৯৬৬-৬৭ ট্যাক্সের পূর্বে মোট সম্পত্তি মোট সম্পত্তির 
কোম্পানী সংখ্য। মোট সম্পত্তি অন্গপাতে মুনাফার শতকর] হার নীটবুদ্ধি 
১। » ৩ ৬০২ ৭৬ ৩৫৬ 
২। «৪ ৩ ২৫৭ ৩৮ ২২'৩ 
৩। »*% ২ ৫০১ ৮৬ ২৭০ 
৪1 » ৭ ৪২*৭ ২৭ ১৯৭ 
£| » ১৬ ৯১৬ ১২৩ ২১৯ 
৬। , ১ ১৭৩ ”*" ১৭'৩ 
৭| 9» ৪ ৩৭৮ ১৭-১ & ১৫৫ 
৮ ৮ ২ * ৪১২ ৮৯ ১১৮ 
৯1 + ৫ ২৪২ ৮২ ৭৪ 
১০ ৮ ২ ১০-২ ৭০ ৮৭ 
১১ * ২ ১৩৮ ৮০ ৭"৫ 
৪৭ ৪১৪-৮ *** ১৯৪৫ 
অর্থ ল্বী কোম্পানীগুলির মোট সম্পত্তির পরিচয় ₹- 
লক্ষ টাকায় _ 
১৯৬৩-৬৪ ১৯৬৬-৬৭ ১৯৬৩-৬৪ তুলনায় বুদ্ধির 
..___শকরাহার... 
আদায়ীকত €২৯.২ (২৮৯) ৬৩১৭ (২৯৬) ২১৩ 


৬৮ 


হুলধন 


সংরক্ষিত ৮১১৫ (৪8৪৩) ৯৬৯৪ (৪৫৪) ১৯৪ 

নীটমূল্য . ১৩৪০৭ (৭৩২) ১৬*১-১ (৭৫৯) ১৯৪ 

খা ৩৪১৯ (১৮৭) ৩০৬১ (১৪১৩) (০) ১০৫ 

অগ্যান্ত দায় ১৪৮৩ (৮১) ২২৮৬ (১০৭)% €৪"১ 
দায়িত্ব 

মোট সম্পত্তি ১৮৩০-৯ ২১৩৫৮ ১৬৩ 


অন্যন্য কোম্পানীগুলোর মতই, লগ্রীকারক কোম্পানীগুলোর আদারীকৃত 
মূলধন, সংরক্ষিত তহবিল ও অন্যানায আধিক উৎস আলোচা সনয়ে বেড়েছে। 
মালিকানার তহবিন ১৯৬৩-%৪তে ছিল ১৩ কোটি টাকা। তার জায়গায় 
১৯৬৬-৬৭তে প্রায় ১৬ কোটি টাকা | দীর্ঘমেঘ়াদী খণ যথেষ্ট পরিমাণে হাস 
পেয়েছে ঘিও ১৯৬৯-৬৭তে স্বল্প মেয়াদী খণের পরিমাণ ছিল ১৯৬৩-৬৪ সালের 
প্রায় সমান-.৬ "কাটি টাকা। লগ্লী কারক কোম্পানীগুলোর শেয়ারের প্রায় »* 
শতাংশের মালিক বিড়ল। গোঠীর কর্পোরেট সংস্থাগলে?, উ্রান্ট ও ব্যক্তি বিশেষ। 
১৯৬৬-৬৭ বৎসরান্তে আদাম়ীকৃত মূলধনের ক্ষেত্রে প্রায় ১ কোটি টাকা বৃদ্ধি 
পুরোপুরি প্রদত্ত হয়েছে গোষ্টীভুক্ত কোম্পানীগুলোর দ্বারা । এই গোষীর লক্মী 
কারক কোম্পানীগুলোর মোট সম্পত্তির ৮* শতাংশের বেশি একই গোষীর 
অন্যান্ত কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ কর! হয়েছে । বাকি ২০ শতাংশ ব্যবহার 
কর। হয় গোঠীতৃক্ক কোম্পানিগুলোকে খণ প্রভৃতি দেওয়ার কাজে ।.-'২৯টি 
শিল্পে বৃদ্ধির পরিচয় £-- 


শিল্প অন্ুঘায়ী সম্পত্তি বণ্টনের অবস্থা, সম্পত্তির নীট বুদ্ধি 








১৯৬৩-৬৪ লক্ষ টাকার হিসাবে 
(১) শিল্পের নাম কোম্পানীর সংখ্যা মোট সম্পত্তি প্রতি শিল্পে মোট সম্পত্তির 
শতকরা বিনিয়োগের নয়োগের হার 
১। এ্রালমিনিক়'ম ও সৈাির ৩ ২৪৫৯৪ ৮৮ 
ধতব পণা 
২।. অটোমোবাইল ও সাইকেল ২ ২৩১২'৬ ৭৮ 
৩। শিপিং ২ ৩৩৬" ১*১ 
৪। স্ৃতিবস্ব ১৬ ৬৯৬৮ ২৩"৮ 


কাঁলেো-€ ৬৪ 





«| মে সনারি নির্যাণ (বৈছ্যতিক ৭ 


ছাড়া. ও পরিবহণ 
৬ | বিহ্যৎ উৎপাদন ১ 
প।| রেযর়ন ২ 
৮। কাগজ ও মণ্ড ২ 
৯। রাসায়নিক ও সহযোগী শিল্প ১ 
৯*| পাটের কাপড় ৬ 
৯৯। বৈছাতিক পণ্য ২ 
৯২। চিনি ৬ 
৯৩। ট্রেডিং ব্যবসায় ৯৬ 
৯৪ | লম্ী ও আথিক ৩৩ 


১৫। শিল্পে ব্যবহৃত রসায়ণ 3 
৯৬। পশমী ও অন্যান্য কাপড় ২ 
৯৭। কয়ল। ও অন্যান্য খনি € 
৯৮। ্রেশনারি ও প্রাষটিক পণা ৩ 


* মোট সম্পত্তির অনুপাতে শতকরা হারের পরিচায়ক । 


১৯। প্রকাশণ বাবসা ৫ 
২ লৌহ ইম্পাত . ২ 
২১। অন্যান্য প্রয়োজনীয় পণ্য ২ 
২২। বনস্পতি তেল ১ 
২৩। সম্পত্তি ব্যব্স। ৯ 
২৪। কাঠ শিল্প ২ 
২৫ বাগিচ! ৭ 
২৬। রবার শিল্প ২ 
২৭। বিমান পরিবহন ১ 
২৮। আন্যান্য থা্য পণ্য ২ 


২৯। ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবসা! ৫ 


হে ওঃ্াহিজারিজ,. ও২- এক 3... রত ভা এত সি 


€ ২) ১৯৬৬-৬৭ 





২২৮৩ ৮ লী 
২২২৭৫ ৭৫ 
২৯৪১২ ১৩৩ 

১৫৩৬ ০৫ 
১৬৭৭৩ ৫৩ 

৬৩২৭ ২-২ 
১০০৬১৩ ৩৪ 
৯০৪০৪ ৩€ 
১৮৩০৯ ৬৩ 

৮৮১৪ ৩৯ 

২৪৯৯৪ ১৩ 

২৯৭'৮ ৯০ 

৩০৯২ ২৩ 
১১০৮ *৮ ৬৭ 
২৪১১ ০৮ 
৩২১৩ ১১ 
১৪৩২ ০৪ 
৯৩৩০২, ০৩ 
১১২৪ ৬৪ 
৮৪৩ ৬৩ 

৩১ ও 

৯৪৯ ১৬ 

১৮৮৪ গ-স্ 
9৪৯১ ৯৫ 

সদ শাকির 

সম্পত্তির প্রতি শিল্পে 


গড 


কোম্পানি মোট সম্পত্তি প্রতি শিল্পে মোট নীট বৃদ্ধি মোট বৃদ্ধিতে শতকরা] 
সংখ্যা সম্পত্তির শতকরা বিনিয়োগ হার সম্পত্তি বৃদ্ধি 


ঈ্১। 9 ৩ ৬০-৯৯ 





৯ ১১৮ ৩৫৬০5 ১৬৪ 
২। 7” ২ ৫০১২৪ ৯০*০ ২৬৯৯৮ ৯১২"৫ 
৩ 5 ৩ ২৫৬৮'৭ ৫.০ ২২৩২৭ ১০৩ 
৪1 ”? ১৬ ৯১৬৯*৯ ৯৮০ ২৯৯৩৯ ৯০৯ 
€| 7 ৭ ৪২৭৩-৫ ৮৪ ৯৯৯২৭ ৯২ 
৬। ” ৯ ৯১৭৩১৯'৬ ৩৮ ১৭৩৯-৬ ৮৮০ 
৭] ৮ ৪ ৩৭৭৫-৩ ৭8 ৯৫৪৮১ ৭-৯ 
৮| ” ২ ৪৯২১৯ ৮"৩ ৯৯৮*৭ ৫"৪ 
৯| ” ২ ২০২২০ ২৪ ৮১৮৪ ৪+৩ 
৯০ |% € ২৪২৩'৭ ৪+৭ ৭৪৬৭ ৩:৫ 
২৯ । ২ ৯৩৭৫১ ৬৭ ৭৪৩২ ৩৪ 
৯২ | ” ৬ ৯৫২৮৯ ৩5 &২২-৯ ২"৪ 
৯৩ | ” ৯৯ ৯৫৩০৯ ৩০ ০৯০"৫ ২৩ 
২৪ | ৮ ত৩ ২১৩৫৮ ৪০ ৩৪০'৪ ৯৪ 
১৫ | » ৯১০৫০" ২০ ৯১৬৯৩ ৩৭৮ 
৯৬ | ” 9৫৬'০ ০৯ ১৫৫ "০ ০*৮ 
৯৭| ” ৪ ৪৫০৪ ০৪ ২৫ "৬ ০*৭ 
২৮] 5 ৩ ৩৮৭৪ ৬৭ ৮৬২ ৩: 
৯৯ | ”? ৫ ২৯৬৮ ০" ৮৬০ ০৪ 
২০। ১১ ৪ ৩২১৬ ০৬ ৮০৫ ০"৪ 
২১। ১, ২ ৩৭৭'২ ৩৭ ৫৫৯ ০৩ 
২২। ১১ ১ ১৭২৮ ০৩ ২৯৩৬ ০১ 
২৩ | ১, ৮ ১২৪৬ ০*২ ১৪৪ ০*১ 
২৪।|। ১, ২ ১২৬৩ ৬২ ১৩৯ ০"১ 
২৫১১ ৭ ৯১২ ৬২ ৭২ ৬*১ 
২৬। 3১ ২ ৭'৩ ০*১ ৩২ ০১ 
২৭। ১১ ১ ৪"১ ৬১ ১২ ৬৬ 
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১৫৯ ৫ ক ্ভ্ব্ী 


৭১ 


মফতলাল গোষ্ঠীর :--১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭তে এই গোঠীর প্রতৃত 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬৬-৬৭তে কোম্পানীর সংখ্য। বেড়েছে মাত্র ছুটি, 
আঘায়কৃত মূলধন ও মোট সম্পত্তি বেড়েছে ১৯৬৩-৬৪র তুলনায় ১৮৫ শতাংশ 


" ও ১৭৬ শভাংশ। যেমন £- 


হাস্য এস চর ৮ ২০৪ ০ ৫ সসঠঠ  সঞ জজ 











কোটি টাঁকার হিসাবে 
১৯৬৩-৬৪ ১২৯৬৬-৬৭ ১০৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭তে 
- বৃদ্ধির শতকর! হার 

কোম্পানীর সংখা ২১ ২৩ ৯২ 

আদ্দায়ীকৃত মূলধন ১০2 ২৯৩ ১৮৫০ 

সংরক্ষিত তহবিল ১৫৯ ১৯২ ২১১ 
দীর্ঘমেয়াদী খপ নগণা ৩৫৩ নর 

স্ব্পমেয়াদী ধদ ৯২ ২৪৪ ১৬৪৪ 

অন্যান্ত দায়িত্ব ও ব্যবস্থা ১০৫ ১৮৬ ৭৬৬ 

মোট সম্পত্তি ৪৫৪ ১২৬৭ ১৭১৩ 
গ্বায়ী-সম্পতি ১৮৪ ৭৭-১ ৩০৮৩ 

টার্ন ওভার ৪৩'১ ৭৭'৬ 2 

ট্যাক্সের আগে মুনাফা * ৪৬ ৫"১ ১২৪ 

টাক্সের পরে মুনাকা। ২৭ ৬৪ ৪১৫ 


০০০০০ 





১৯৬৬-৬৭তে গোঠীভূক্ত কোম্পানী গুলোর আদায়ীকৃত মূলধন বেড়েছে প্রায় 
১৯ কোটি টাকা, মোট সম্পতি বেড়েছে প্রায় ৮০৮ কোটি টাক | দীর্ঘমেয়াদী 
ও ন্থল্লমেয়াদী খণ বেড়েছে ৩৫ কোটি টকা ও ১৫ কোটি টাঁকা। মোট 
প্রযুক্ত পুঁজি যথেষ্ট পমাণ বাড়া সববেও গোগ্ঠিতৃক্ত কোম্পানী গুলোর লাভ 
করার ক্ষমতার প্রান্তিক বৃদ্ধি ঘটেছে; ট্যাক্সের আগে লাভ বেড়েছে ৫৬ 
লক্ষ টাকা এবং ট্যাক্সের পরে লাভ এক কোটি টাক1। ট্যাক্সের পরে লাভের 
অপ্পেক্ষাকৃত বেশি বৃদ্ধির কারণ হল ১৯৬৬-১৭তে ট্যাক্সের জন্তে প্রয়োজন 
অপেক্ষা কম বযনস্থা রাখা হয়েছিল। এই গোষ্ীতুক্ত পুজির কাঠামে। £₹ 


শখ 





১৪৯৬৩-৬৪ ১৪৬৬-৬ ৭ 





রর পাস লি সস 





১। মোট সম্পত্তির অন্থুপাতে আদায়ীরুত 


সবলধনের শতকর] হার ২২৪ ২৩'১ 
২। মোট সম্পত্তির অন্থপাতে মোট মূলের 

শতকরা হার ৫৭-০ ৩৮৩ 
৬। মোট সম্পত্তির অনুপাতে খণের শতকর! হার ২০*১ ৪৭১ 
৪| মোট সম্পত্তির অনুপাতে মন্যান্ত দাগ্-দায়িত্বের 

শতকরা হার ১২৯ ১৪৬ 
& | মোট সম্পত্তির অনুপাতে স্বাযী সম্পতির 

শতকর]। হিসাব ৪১২ ৬০*৯ 


এই গোঠীর পু'জির কাঠামে। সংক্রান্ত চিত্র থেকে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়, 
পু'জির প্রয়োজনে অর্থ যোগান দিরেছে মালিকানার পু'জ্ির তুলনায় খণ 
বাবদ অর্থই বেশি। এইভাবে গোষ্ীতৃক্ত কোম্পানীগুলোর ১৯৬৬-৬৭ন্ 
খণের পরিমণ মোট সম্পত্তির ৪৭ শতাংশের কিছু নেশি, ১৯৬৩-৬৪তে ছিল 
২০ শতাংশ । মালিকানার পুঁজির মোট সম্পত্তির আনুপাতিক হার ১৯৬৩-৬৪র 
৫৭ শতাংশের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭তে ছিল ৩৮ শতাংশ । তদনুযায়ী স্থায়ী 
সম্পত্তির যে পরিমাণটি ১৯৬৩-৬৪র ৪১ এতাংশের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭তে 
মোট সম্পত্তির ৬১ শতাংশ হয়েছে, সেন্গেত্রে বৃদ্ধির বেশির ভাগ 'মংশেই টাকার 
যোগান কর] হয়েছে খণ করা অর্থের ওপর অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে । 

২১টি কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ১০৩ 
কোটি টাক । কতগুলে। পুরানো কোম্পানী তুলে দেওয়। এবং কিছু কোম্পানী 
নেওয়1 ও চালু করার ফলে ১৯৬৬-৬৭ তে এই কোম্পানীর মোট সংখ্যা ২৩। 
আদায়ীক্ত মূলধন সেই বছরে ছিল ২৯৬ কোটি টাক।। আদীয়ীকৃত মূলধন 
বৃদ্ধির মধ্যে ৫ কোটি টাঁক1 বেড়েছে তিনটি নতুন কোম্পানীর কাছ থেকে। 
বাকি ১৪ কোটি টাক। পুরানে। কোম্পানীর । 


১৯৬৬-৬৭তে নতুন তিনটি কোম্পানীর আদ'গীরুত মূললধনের অবস্থা] ₹-_ 


'আদ।ক্ীকৃত যূলধন ( কোটি টাকায় ) 





৬৩ 


১। আমেদাবাদ জুপিটার স্পিনিং, উইভিং এগ ম্যানঃ কোঃ লিঃ ০৯ 





২।. হয়েষ্ট ডাইজ এও্ড কেমিক্যালস লিঃ ্ 
৩। পলিওলেফিনস ইশ্তাস্্রীজ লি (নতুন কোম্পানী ) ৩৬ 
মোট ৪"৭ 


পুরানো কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে, ১৪ কোটি টাকা বুদ্ধির বেশির ভাগটাই 
পাওয়া যায় £- 








আদায়ীকৃত মূলধন বৃদ্ধি ( কোটি টাকায় ) 
১। ন্যাশনাল অর্গ্যনিক কেমিঃ ইগ্াস্্বীজ লিঃ ১২৭০ 
২। মফতলাল গগলভাই এও কোং প্রাঃ লি: 2 
মোট ১৩০৩ 


১৯৬৩-৬৪তে ন্যাশনাল অর্গ্যানিক কেমিক্যাল ইপ্ডাক্ত্রিজ-এর আঘায়ীকৃত 
মূলধন ছিল মাত্র পাঁচ হাজার টাক11 ১৯৬৬-৬৭তে ত1 বেড়ে হয়েছে ১২ কোটি 
টাকা এবং গোষ্টীতূক্ত কোম্পানীগুলোর মোট আদারীরুত যূলধনের এক 
তৃতীয়াংশের বেশি | 

গোষ্ীভুক্ত কোম্পানিগুলোর আদায়ীকৃত মূলধনের ক্ষেত্রে ১৯ কোটি টাক। 
বৃদ্ধির অর্থ কোন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়েছে তার বিঙ্লেষণটি ফৌতৃহলোন্দীপক। 
মনে হয় আলোচ্য সময়ে নতুন কোম্পানী সহ [ত্র ৪টি কোম্পানী (প্রায় ৯৩ 
কোটি টাক তোলার জন্যে সাধারণের কাছে ৬৩ কোটি টাকার শেয়ার ছেড়ে 
মূলধনী বাক্তারের কাছে এসেছিল। বাকি টাকাট! দিয়েছিলেন বিভিন্ন গোষ্ঠী- 
ভুক্ত কোম্পানির ডিরেক্টর 'ও তাদের বন্ধুবান্ধবর]। 

১৯৬৬-৬৭তে স্বপ্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী বকেয়। খণের পরিমাণ ছিল ৫৯৬ 
কোটি টাক, যেখানে ১৯৬৩-৬৪তে ছিল ৯২ কোটি টাকা। খণ কর 
তহবিলের ক্ষেত্রে এই বিরাট ৫০ কোটি টাক। জুগিয়েছে সরকারী অর্থ মঞ্জুরী 
প্রতিষ্ঠান সমূহ। 

আদায়ীকুত মূলধন ও মোট সম্পত্তির যথেষ্ট বৃদ্ধি সবেও মফত্াল গোষ্ঠীতূক্ত 
কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে উল্লেখষোগ্য বিরাট কোন উন্নতি ঠোঁথ। যায়নি। 
১৯৬৬-৬৭তে গ্োঠীসুক্ত কোম্পানীগুলোর ৭৭৬ কোটি টাকার টানওভার 
১৯৬৩-৬৪ সালের স্তর থেকে ৮* শতাংশ বৃদ্ধি হলেও এই গোষ্ঠীর সমস্ত 


৭৪ 


কোম্পানীগুলোর ট্যাক্সের আগের লাভ ১৯৬৬-৬৭তে বেড়েছে ১৯৬৩-৬৪র 
থেকে প্রায় ৫৬ লক্ষ টাক1বেশি। এর আংশিক ব্যাখ্যা মেলে এই ঘটনা 
থেকে যে, মোট সম্পত্তির ক্ষেত্রে ১৭৬ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় তিন বছরের 
টার্নওভারের বৃদ্ধি যথেষ্ট কম ছিল ( এটা এজন্তও হতে পারে ষে কটা গুরুত্বপূর্ণ 
কোম্পানী তখনও প্রাথমিক গঠনের কাল কাটিয়ে উঠতে পারেনি )। 
কোম্পানীগুলোর ম্যানেজি' এজেন্সি কমিশন ইত্যাতি সহব্যবস্থাপন। সংক্রান্ত 
বেতন প্রভৃতির ১৯৬৩-৬৪র ৩১ লক্ষ টাকার তুলনায় ১৯৬৬-৬৭তে ছিল ৩৩ 
লক্ষ টাকা । আবার সোল,সেলিং এজেন্সি ও অন্যান্য সেলিং এজেন্সি কমিশনের 
পরিমাণ ১৯৬৬-৬৭তে ছিল ১৬ লক্ষ টাক1। 

মফতলাল গোষ্ঠীর মোট সম্পত্তির দিক থেকে অধিকাংশ বিনিয়োগেরই 
হিসাব মেলে ১৯৬৩-৬৪ সালে তিনটি প্রধান শিল্প থেকে । ১৯৬৩-৬৪ 
স্তর অপেক্ষা ১৯৬৬-৬৭ গোঠীভূক্ত কোম্পনীগুলোর মোট সম্পত্তির ক্ষেত্রে ৮১ 
কোটি টাক বুদ্ধির মধ্যে ৭৯ কোটি টাকার হিসাব পাওয়া যায় ছুটি শিল্পে 
অর্থ ষোগানের মধ্য থেকে | যেমন £_ 


(িহরোরবরোরা১ঠ চি ৯৭৫০. ০ 


শিল্প অনুযায়ী সম্পত্তির বণ্টন ও সম্পত্তির নীট বৃদ্ধি লক্ষটাকায় 











(১) ১৯৬৩ 
শিল্পের নাম কোম্পানী সংখ্যা মোট সম্পন্তি প্রতিশিল্লে মোট সম্প 
অনুপাতে বিনিয়োগের 
শতকর। হার 
*১। রাসায়নিক ও সহযোগী পণ্য ৩ ৮৪৫*২ ১৮ ৪ 
২। হুতিবস্ব, ৬ ২৬৭১'৯ ৫৮২ 
৩। চিনি ৬ ১৬৭-৬ ৩৬ 
৪। বীমা ১. ২২২ ৯৫ 
«| পাট তৈরি ১. ১৯৭"৯ ৪-৩ 
৬ লগ্লীব্যবস! ১ ৫৬৮২ ১২৪ 
৭| কাঠ শিল্প ১ ৭০ ১ ১-৫ 
৮| কনসালটেন্সি ও বিজনেস 
সাভিস ১ ২৮ ১১ 
৯। মুদ্রণ ও এনগ্রেভিং ১ ৩" ০১ 
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শিক্ের কোম্পানী মোট প্রতিশিল্পে মোট সম্পত্তির প্রতিশিল্পে মোট বৃদ্ধির 
নাম সংখ্যা সম্পতি সম্পত্তির অনু: নীটবৃদ্ধি অনুপাতে সম্পততি বৃদ্ধির 
পাতে বিনিয়োগের শতকর] হার 
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টাটা॥ বিড়লা, মফতলাল। কয়েক বছরে মোট সম্পত্তি টাটাদের বেড়েছে 
৩২ শতাংশ ; বিড়লাদের ক্ষেত্রে ৭৪ শতাংশ আর মফতলালের ক্ষেত্রে ১৭৬ 
শতাংশ | কিন্তু স্থায়ী সম্পত্তি টাটাদের ক্ষেত্রে বেড়েছে ২৪"৫ শতাংশ, 
বিড়লাদের ৮* শতাংশ, মফতলালের ৩০৮ শভাংশ। লাভের ব্যাপারে উন্নতি 
বিড়লাদের, ট্যাক্সের পরে টাটাদের লাভ পড়ে গেছে। টাটাদদের ১৯৬৬-৬৭তে 
ট্যাকের জন্তে যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল ত1 ট্যাক্সের আগের মোট লাভের ৫* 
শতাংশ। বিড়লাদের এক-তৃতীয়াংশ । মফতলালের ক্ষেত্রেও তাই। 
সামগ্রিকভাবে বিড়ল। তাদের ট্যাক্স পূর্ববর্তী-লাভে ৭৮ শতাংশ উন্নতি লাভ 
করেছে । মফতলালের ৪২ শতাংশ | যেমন £__ 

১৯৬৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭তে বুদ্ধির শতকর। হার 
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১, 


১৯৯৩-৬৪ থেকে ১৯৬৬-৬৭তে বুদ্ধির শতকর। হার 
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(৭) স্থায়ী সম্পত্তি ২৭ ৫ ৭৪৯ ৩০৮৩ 
(৮) টার্ন ওভার ২৩৬৫ ৫৬৮ ৮০৩ 
(৯) টাক্পের আগে লাভ ১৮৮ ৫৫৫ ১২৪ 
(১) ট্যাক্সের পরে লাভ ১৫৯ ৭৮ ৬ ৪১ ৫ 


বিগত তিনটি পাঁচ খালা পরিকল্পনায় (চারটিও ধর! চলে, এবং পঞ্চমে 
পড়েছে ) ভারতবর্ষের হাজার হাজার কোটি টাক] লগ্রী করা হয়। লক্ষ করার 
বিষয় এই বিপুল অর্থ সাধারণ মানুষের বৈষয়িক অবস্থার কোন উন্নতি ঘটাতে 
পারেনি (বরং হাড়ির হাল করে ছেড়েছে ) কিন্তু মুষ্টিমেয় বণিক রাতারাতি ফুলে 
ফেপে উঠেছে। 

১৯৬ সালে অধাপক মহলানবীশের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি তাদের 
রিপোর্টে বলেন, পরিকল্পনাজনিত সযছ্ধির সিংহ্'ভাগই বৃহৎ শিল্প বাণিজাপতিদের 
পকেটে গিয়ে ঢুকেছে এবং গত পনেরে। বছর তারা বিরাট বাণিঙ্গয সাম্রাজ্যের 
আধশ্বর বনে গেছে । এই সাম্রাজা বিস্তারে মদত যুগিয়েছে ইপ্তাদ্রিয়াল 
ফিনান্দ কর্পোরেশন, লাইফ ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন এ স্টেট ব্যাঙ্ক। এবং 
সবকটি লগ্রীসংস্বাই জনসাধারণের অর্থে গঠিত ও সরকারী কর্তাদের ছার! 
পরিচালিত। 

১৯৬৪ সালে একট1 মনোপলি কমিশন গঠন করা হয়| তাঁদের রিীপার্ট £ 
দেশ একচেটিয়া! কারবারীদের হাতে চলে যাচ্ছে। 

পরিকল্পনা! কমিশন বো্াই বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর. কে. হাজারীকে 
ত্দস্তের ভার দিলেন, কি করে দেশ একচেটিয়া কারবারীদের হাতে যাচ্ছে, বা 
গেল। অধ্যাপক হাজারীর রিপোর্ট : শিল্প বাণিজ্য লাইসেন্স প্রদানের 
সরকারী নীতিই ( অবশ্তই ছুর্নাতি ) দেশের 'খর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই মাংস্তন্তায় 
হি করেছে। ছোট ব্যবসায়ী এব শিক্পপতিদের দাবি অগ্রাহ করে 
অর্থ মন্ত্রণালয় উদার হাতে ( অবশ্বই ক্র] ব্যাক্তিগত লাভের কড়ি গুণে নিয়ে ). 


৭৭ 


পণ্ডিত নেহেরু ১৯৪৮ সালে জাতির উদ্দেশে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন £ 

“***মতুন যে সব উদ্মোগ একচেটিয়া ধরনের কিংব! তাদের কাজের পরিধির 
দিক থেকে সামগ্রিক ভাবে সার] দেশ জুড়ে কাজ করে অথব। একটি প্রদেশের 
চেয়ে বেশি এলাকা জুড়ে ব্যবস1 করে, সেগুলি সরকারি মালিকানার ভিত্তিতে 
পরিচালিত হবে-**৮, 


আমি প্রায় চিংকার করে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলাম। 
চেয়ে দেখলাম আমার সামনে বাণী দীড়িয়ে আছে। ওর দৃষ্টিতে ভয় এবং 
বিল্ময়ের মাখামাথি। আমাকে ওর দিকে তাকাতে দেখে প্রশ্ন করল ও, “কি 
হুল কুত্র, চিৎকার করে উঠলে কেন? 

আমি ওর দিকে আবার চাইলাম । ওকে দেখলাম । কিন্তু প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পারলাম না। বরং আমার চোখের সামনে সেই সব ছবি আবার 
ভেসে উঠল। কানে এল অনেক মানুষের কঠস্বর। 

অদ্ভুত স্থন্দর একটা স্বপ্র দেখছিলাম আমি । দুপুরে থাওয়া দাওয়ার পর 
নিজেকে অলস মনে হচ্ছিল। শুয়ে পড়েছিলাম। শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম 
আমাদের বাড়ির গৃহস্থলির নানান বিচিত্র এক এবং কথপোকখন। শুনতে 
শুনতেই হয়তে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম | ঘুমের মধ্যেই দেখতে পেলাম একট! 
সম্পূর্ণ নতুন এবং স্বপরিচিত পরিবেশ এবং আমার সঙ্গে বাণীও রয়েছে। 

জায়গাট] বেশ সুন্দর) আমার খুবই ভাল লাগছিল। বেশ গাছপালা, 
মাঠ, একটু আগে নদীও দেখেছি, কিছু ভাঙ্গাচোরা চাল। বাড়িও পার হয়ে 
এসেছি। ঘাস ছিল। কিছু ফুল, পাখী এবং কণ্টা প্রজাপতিও দেখলাম । 
বাণীর চোখেমুখেও মৃদ্ধতা। 

তারপর কস্ট! মানুষের আকুতি আমার দৃষ্টিগোচর হল। ইংরাজী জঙ্গল 
পিকচার্সের জঙ্গলীদের মত তারা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে লাজুক লাজুক 
দৃষ্টিতে আমাদের দেখছিল। "মামি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম । 

সেই অনেক দিন আগের ইংরাজী ছবিটার সাহেব অভিনেতার মত ইসাঁরা 
করলাম আমি। প্রথমে ফূর্তি গুলে! আসতে চাইল না । কি যেন ইসাঁর করতে 
লাগলো। বৃঝলাম বাঁধীকে দেখাচ্ছে ওরা । যাহোক বাণী বোধ হয় ওদের 
ইসার] বুঝতে পারল। আমার কাছ থেকে খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়াল ও। 
আর তার পরই এক কথায় যা দেখলাম তার নাম বোধহয় অপূর্ব । পুরুষ হয়ে 


৮৬ 


পুরুষের সৌন্দর্য দেখলাম আমি | আমি মুগ্ধ হয়ে গেসাম । 

ওর বলল, 'তুমি কে? 

আমি নিজের নাম বললাম । 

ওর! বলল, “তুমি খুব সুন্দর |" 

বললাম, “তোমরা আমার চেয়েও সুন্দর ।” 

ওর! বলল, “আমত্র! তোমার পোষাকের কথা বলছি।, 

বললাম, «এ আর এমনকি, এর চেয়ে অনেক সুন্দর পোষাক পাওয়া 
যায়। আমাদের দেশের প্রতি সহরৈে যত দিন যাচ্ছে শরীর ঢাকার জন্যে 
পোষাকের দোকান শুধু বাড়ছে। কিন্তু তোমাদের মত এমন সৌন্দর্য পোষাঁকে 
নেই।” 

আমার কথ! শুনে ওরা নিজেদের যধ্যে নীরবে মুখ চাওরা-চাওয়ি করতে 
লাগল । সেই অবসরে আমি বাণীর দিকে চাইলাম । কিন্তু বাণীকে ঘিরে 
সেখানে অসংখা স্ন্দরী নারীর ভিড়। তার! শুধু বাণীকে দেখছে আর দেখছে। 
দেখছে বাণীর পরনের পোষাক । স্স্্ এবং হ্ন্দর পোষাকে বাণীর যৌবন উগ্র! 
ঢাকাই মসলিনের কথ] ইতিহাসে পড়েছি। বোধ হয় তার চেয়েও সুশ্ত্র কাপড় 
বাণীর পরনে । পাওয়া যায়। অফুরস্ত ভাগার (কিন্তু মোটা কাপড়ের আজ 
বড় অভাব। পাওয়া গেলেও গরীবের মোট। কাপড় দর নাগালের বাইরে। 
অথচ অনেক দিন হল সরকার মোটা কাপড়ের দর বেঁধে দিয়েছেন-_সেই সঙ্গে 
নিক়্তম উৎপাদনসীমা৪। এবং দান কণ্ট?ল হয়ে ঘাওয়ার পর থেকেই 
মোট। কাপড় বাছ্রার ছাড়1। এবং বাজার ছাড়া কাপড়ের কণট্নাল দামট। কি 
হবে তা একমাত্র জানে মরকাঁর। তাঁর ওপর সেই দাম ভারত সরকারের 
বাণিজ্য মন্ত্রকের সুপারিশে আরে! সাড়ে স্লাইত্রিশ শতাংশ (মার্চ ১৯৭৪) 
চড়েছে। 

মোট কাপড়ের দরে প্রথম কট বোল ঘোষিত হয় ১৯৬৪ সালে, আর শেষ 
কণ্টেল দূরের সরকারী ঘোষণ| বেরোর মার্চ ১৯৭৪-এ। অবশ্যই কিছু বাড়তি 
দরের লেবেল এটে এবং ১৯৬৮ সালের দরের চেয়ে সাড়ে সাইত্রিশ শতাংশ 
বেশি। এর ফলে মিলের প্রাপ্য হল ৩* শতাংশ ও বিক্রেতাদের সাড়ে সাত 
শতাংশ। অবশ্ঠই মিলগুলোঁকে মোট কাপড়ের উৎপাদন বাড়াতে বলা হল। 

১৯৬৮ সাঁলে ধর! হয়েছিল ৪*** লক্ষ মিটার মোটা কাপড় মিনগুলোকে 
তৈরি করতেই হবে । ৭৪-এর ঘোষনায় ৮*** লক্ষ মিটার । এবং ষখারীতি 
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ছহ-চৈ পড়ে গেল মিলের জগতে । কাগজে কাগজে বিবৃতি-_দাম বড় 
কম বাড়ানো হয়েছে। আমেদাবাদ, বোদ্বাইয়ের কর্তাব্যক্তিরা৷ বলল, দাম 
বাড়ানে। উচিত ছিলঃ ১১৫ শতাংশ কারণ উৎপাদন খরচ দারুণ বেড়ে গেছে 
এবং দাম বেঁধে দেওয়ার পর থেকেই মিল মালিকেরা মোটা কাপড়ের 
উৎপাদন কমিয়ে ফাইন, স্থুপার ফাইন কাপড়ের উৎপাদন বাড়িয়ে 
দিল। দামের কণ্টেিল হওয়ার পরের বছর মোটা কাপড়ের উৎপাদন 
ছিল ৮*৩* লক্ষ মিটার, ৬৬ সালে ৭২০ লক্ষ মিটার, ৬৭ সালে ৬৮৩০ লক্ষ 
মিটার, কমতে কমতে ৭১ সালে ৫৩০ লক্ষ মিটার ( অবশ্যই ৬৪-৬৫ সালে 
তুলনায় দেশে জনসংখ্যা এবং গরীবের সংখ্যা বেড়েছে )। কিন্তু সরু 
কাপড়ের উৎপাদন বেড়েছে। ফাইন, স্থপার ফাইন। বেশি দামের 
কাপড়ের উৎপাদন ৬৬ সালে ছিল ৩৯৮ লক্ষ মিটার--৭১-এ ৬৬৩০ লক্ষ 
মিটার। অবশ্তই লাভের কড়ি বাড়ানোর জন্যে এবং সরু কাপড়ের উৎপাদর 
আরে বাড়ছে। 

অবশ্ঠ সম্তার কাপড় তৈরী ন। করার জন্যে ৬৮ সালের আইন অনুযায়ী 
মিল থেকে নির্ধারিত পরিমাণের এক মিটার মোটা কাপড় কম তৈরী হলে 
প্রতি মিটারে ১ টাক। ফাইন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এবং ফাইন দিয়ে 
সরু কাপড় তৈরী করেও মিল মালিকদের লাভের পড়তা কমে গ্রি। 

মোটা কাপড়ে লাভ পাকছে না। চিৎকারের পর দেখা যায় মিলগুলোর 
লাভের অঙ্ক না কমে বরং বেড়েছে । যেমন-_ 

বিক্রয়ের শতকর। লাভ 

১৪৬৫-৬৩৬ 5 ৪৯ 

১৯৬৭-৬৮ ১ €৪ 

১৪৬৮-৬৯-8৪ 

১৯৬৩৯-৭৩ ১ ৬৯ 

১৯৭০-৭১ 8 ২৬০. পু 

এবং ১৯৭১-৭২ ও ৭৩ সালের ন। পাওয়। গেলেও কাপড়ের কলের শেয়ারে 
-স্কুল্যের উর্ধগতি। ১৯৭৪ সালের মার্চের শেষে কাপড়ের কলের শেষ্কারের সর্ব- 
ভারতীয় চক ছিল ১৬৪, ১৯৭৩-এ ছিল ১২৪ এবং ১৯৭৪ সালে মার্চ মাসে 
সব পণ্যের শেয়ার মূল্যের স্চক ছিল ১৫৫। 

১৯৬৫ সালে সারা ভারতে কাপড়ের মিলের সংখ্যা ছিল ৫৪৩, ১৯৭১-এ 


৮. 


৬৪৪১ ১৯৭২-এ ৬৭০১ ১৯৭৩-এ ৬৮৮। কিন্তু আশ্চর্য, সব রকম মিলিয়ে মোট 
উৎপাদন কমে গেছে। ১৯৬৫তে মোট উৎপাদন ৪৫৮ কোটি মিটার, ১৯৭২-এ 
৪২৫ কোটি মিটার এবং এর একমাত্র কারণ গরীবদের পরনে মোটা 
কাপড়ের উত্পাদন কমিয়ে ফেল। এবং মিল মালিকদের আবদার কাপড়ের দাম 
আরও বাড়াতে হবে এবং বন্ধ করতে হবে কম উৎপাদনের জন্য ফাইন দেওয়ার 
ব্যবস্থা । ভাহলেই নাকি মোটা কাপড়ের উৎপাদন বাড়বে। ১৯৭২ 
সালের মহারাষ্ট্রের কাপড় কলগুলোর লাভ ছিল ৩৮৫০ কোটি টাকা, ৭৩-এ 
৫৩ কোটি টাক1| ৭৪-এ মন্দার নামে শ্রমিক ছাটাই । কারণ কাপড় কেনার 
লোক নেই। 

আমি ওদের দেখছিলাম | বাণীকে দেখছিলাম । আর বাণীকে ঘিরে 
যার] তাদের । 

৪র। বলল, “তুমি অমন করে কি দেখছে বলতো? 

বলল।ম, “তোমাদের সৌন্দর্য ।' 

'ওর। একটু ভেবে বলল, তুমি আমাদের মত সুন্দর হবে ? 

কথাটা শুনেই আমার কান গরম হয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ কি লজ্জা । বাণীর 
সামনে'-'আমি চুপ করে রইলাম । 

ওদের একজন বলল, “কি হুল চুপ করে রইলে কেন?" 

বললাম, “আমার লজ্জা করবে । 

€র1 বলল, “লজ্জা কিসের? কোন লজ্জা! নেই। আর তোমর। বেোব হয় 
জান না, আমার্দের এখানে, বলতে পার আমাদের এই রাঙ্জে- এখানে এলে 
মামাদের মতই থাকতে হবে । ' 

তাড়াতাড়ি বললাম, "আমর। থাকতে আষিনি। এখনি চলে ষাচ্ছি।” 

ওর বলল, 'তাহলে তোমাদের পোষাকগুলো৷ রেখে যাও। ভয় নেই, 
ওসব আমরা পারবে! না, শুধু স্থাতিচিহ্ন হিসাবে রেখে দেব ।* 

বললাম, “দোহাই তোমাদের অমন কোর না। আমর] তাহলে সভ্য সমাজে 
ফিরে যেতে পারবে না। 

ওর1 অবাক হয়ে বলল, “ফিরে যেতে পারবে না! কেন?” 

বললাম, “ফিরে যাওয়ার অনেক অস্থবিধা। মানে ভোমরা আমাদের যেমন 
করে দেবার কথা বলছো, যদ্দি সত্য-সত্যাই তাই কর তাহলে আমাদের 
আত্মহত্য। কর! ছাড়া অন্ত কোন উপায় নেই।, 
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ওয়েরমধ্যে একজন ছোঁকর। এবার এগিয়ে এন । বজল, 'আমর1 কি 
করে আছি? 

প্রমাদ গুণলাম। জানি ছেলে-ছোকরাদের মনমেজাজ চিরকালই একটু 
গরম ধরনের । অবশ্ত কিছু আছে গরম ঠাণ্ডা মিশিয়ে। আবার খুবই' 
ভাবগ্রবণ। দাদ জিন্বাবাদ অনেক দবেখছিতো। | সেই দাদা যদি মদখোর 
মাতাল এমন কি নিত্য নতুন মেয়ে নিয়ে একটু খেলাটেলাও করেন, তবু দাদ 
জিন্দাবাদ তো দাদ। জিন্দাবাদ । দাদা লোকটা নয়, ওই দাদ নামটাই ছেলে- 
ছোকরার্দের কাছে আসল। 

একটু ভেবে চিস্তে নিয়ে বললাম, “মানে আমি বলতে চাইছি:'1, 

ছোকরা আমাকে ঝাঁকি মেরে থামিয়ে দিয়ে বলল, থাক আর সাফাই 
গাইতে হবে না। তোমাদের সভা সমাঙ্টা আমার বেশ কয়েকবার দেখা 
আছে। আমাদের নেংটিসার ঠিক কথা৷ কিন্ত তোমাদের? পোষাক পরেও 
তোমরা শরীর দেখিয়া বেড়াও। তোমাদের মেয়ে গুলে! শুধু পৌঁষাক পরে শুধু 
খদ্দের ডাকার মত--তাকে নকলে দেখুক। তোমাদের দেওয়ালের কিসের 
সব ছবিতেও ন্যাংটামো। তোমরা যেকি ধরনের সভা তোমরাই জান। 
আমাদের নেই--কিস্ত তোমাদের থাক! সত্বেও শরীর দেখাও ।, 

কগাগুলে৷ বলে ছোকরা নিজের মনেই গঞ্জ-গজ করতে লাগল। সেই 
স্বযোগে আমি বললাম, “মামরা তাহলে যাই ? 

ওর। বলল, “নিশ্চয় খাবে । তোমাদের ধরে রাখলে যেতে দিতে হবে। 
পারবে! না আমরা । কারণ আমাদের থাকতেও নেই। তবে ঘাবার আগে 
তোমাদের সুন্দর পোষাকগ্ডলে। আমাদের কাছে রেখে যাও ।? 

কথাগুলে। শেষ করেই ওর] আমার দিকে এগিয়ে এল। দেখলাম বাণীর 
দিকে ও এগিয়ে যাচ্ছে ঘিরেধর। মৃতিগুলেো!। পরনে নের্ট। বুক ঘোলা। 
বীভৎস দৃশ্ত। আমি ভয়ে আর্তনাদ করে উঠলাম। 

বাণী বলল “কি হল কথা বলছে। না কেন ?' 

আমি বাণীকে ভাল করে দেখলাম। স্বপ্রের কথাটা! আবার মর্ঘন পড়ল। 
স্বপ্ন! আমি স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়েছিলাম । কিন্ত-''ঘদি ৮৮৮৮৪ দিন... 
আমি ভাবতে পারলাম ন1। 

বাণী ভাকল, “রুদ্র ।' 

আমি ওর দিকে চাইলাম। 
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-“কি হয়েছে তোমার ? 

হঠাৎ আমি হেসে ফেললাম । আগে আমি যেমন ভাবে হাসতাম। আর 
দেখলাম, আমার হাসি দেখে বাণীর ভয় পেয়েছে। ও বোধহয় ভ্বলে গেছে 
অতীতটাকে | আমার আজকের অবস্থাটাই বিশ্বাসরূপে নিশ্চয় ওর মনে শিকড় 
গেড়ে বসে গেছে। আর নিশ্চয়ই এবার পালিয়ে যাবে আমার সামনে 
থেকে । পাগলকে সকলেই ভয় পায়। 

কিন্ত আমার সামনে থেকে পালিয়ে যাঁওয়া হল না ওর। ললনা! আমার 
ঘরে এল। ওর ছুহাতে ছুটে। থাল1। লুচি ভেজে দিয়েছে বড় বউদি নিশ্চয়। 
বাণী কিছু বলার আগেই মেয়েটা বলল, “জেঠিমা বলল, সোজা সু থেকে 
এসেছেন আপনি, খেয়ে নিন। আর ছোটক] তুমি ও খেয়ে নাও ।* 

কথা বললাম আমি, “আমি এখন খাব না। 

_-কেন খাবে না কেন? 

__আমার এখন একটুও ক্ষিদে নেই ।, 

মেয়েটা আমার কথ| বোধহয় বিশ্বাস করল । £একটা। খাল সামনের টেবিলে 
রেখে বাকিটা নিয়ে গেল। জল এনে দিল। যাবার সময় বলে গেল চা নিয়ে 
আসছে। 

বাণী চেয়ারে বসে আছে। ওর সামনে খাবারের থালা! । বললাল, “ঠাণ্ডা 
হবার আগেই খেয়ে নাও ।” 

ও চকিতে একবার আমার দিকে চাইল । বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত সে-দৃষ্টি। 
ও েন বিশ্বাস করতে পারছে না। বুঝতে পারছি কষ্ট হচ্ছে ওর। ভাক্তারের 
কথা অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। মেডিক্যাল সায়েন্দ কখনো মিথ্যা 
কখ। বলতে পারে ? অস্ততঃ তিন চার জন ডাক্তার বেশ কবার আমাকে পরীক্ষা 
করেছে যন্্টন্ত্র দিয়ে। সিদ্ধান্তে এসেছেন। ওযুধপত্রের ব্যবস্থা করেছেন। 
কিছু কিছু উপদেশ দিয়েছেন। ফলে বাণীর কাছে মেজদার অস্থরোধ, পুরানে। 
দিনের কথা৷ মনে রেখে আমার ভাইকে একটু সঙ্গ দাও। ও হয়তো আরোগ্য- 
লাভ করতে পারে। আর সেই জন্েই বাণীর বার বার ছুটে আসা। হয়তো 
আরে! কিছু আছে। অনেক দিন আগে এমন ধরনের একট] ছবি দেখেছিলাম 
বাণী আমি ছুজনেই। যেন ঠিক সেই রকম ব্যাপারটা । কিন্ত বাণী যেন 
কেমন খেই হারিয়ে ফেলেছে । ওর যেন সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। 

বাইরে বিকেল হতে কিছু দেরি আছে। পাখাট। জোরেই চলছে। তবু 
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বাণীর ফরসা-ফরস1 মৃথটা ঘামছে। কিছুটা অন্তমনন্ক। অজান্তেই যেন 
খালার গোল হয়ে ফুলেও'ঠ1 লুচিগুলে। নাড়াচাড়া করছে। 

বললাম, 'ঠাগ। হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নাও ।+ 

বাণী চমকে আমার মুখের দিকে চাইল। বলল, 'তুমি !, 

--'আমি পরে খাব। আমার গলাটা গম্ভীর । নিজের কঠম্বরে নিজেই 
চমকে উঠলাম। 

ও চুপ করে রইলো! । খেতে স্বুরুও করল না। বুঝতে পারলাম ওর খাবার 
ইচ্ছা নেই । অথচ আমি জানি ওর নিশ্চয়ই ক্ষিধে পেয়েছে। আর এও জানি ও 
একেবারে ক্ষিধে সহ করতে পারে না। আগে আমিও খুব একটা ক্ষিধে সহা 
করতে পারতাম না। যাঁঁতা খেতাম না। কিন্তু দীর্ঘ আঠারে। মাসের প্রবাস- 
জীবনে সব সহা হয়ে গেছে । ইচ্ছা করলে আমি এখন ময়দানের ঘাস ব! ভাস্ট- 
বিনের ফেলে দেওয়! ভূক্তাবশিষ্ট যা আমাদের দেশের স্বেচ্ছাচারী নাগরিকদের 
একচেটিয়া অধিকারে তাও একটু কষ্ট করে খেতে পারি। 

আর বাণী, যার নাম ফুলকে। লুচি, ত। নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এবং ষে 
বন্তট দিয়ে ওগুলে। ভাজ! সেই দিনিষটি সংগ্রহ করে নিয়ে এসে এবার মেজদ! 
সজোরে ঘোষণা করেছিল, “বউদ্দি সামনের মাসের ফর্দে ডালডার কথাট। বাদ 
দেবে। যে কোন একট। হলে যর্দি চলে তাহলেই আসবে না হলে এই শেষ ।, 

বউদ্দি বলেছিল, “কেন পাওয়] যাচ্ছে না? রঃ 

পাওয়া যাবে না কেন? প্রথমত হায়রানি, দ্বিতীয় দরে আর পোষাচ্ছে 
না। দরের চেয়ে হাগ্নরানিটাই অসহা। হাঁতি ঘোড়া বাঘ সব মার্কাই আছে। 
নেই তোমার মার্ক দেওয়াটাই। অফিসের পর অত খেঞ্জাখুঁজি সহ হয় (১৯৭৪ 
সালের জুন মাসে ফেডারেশন অব ইগ্ডয়ান চেগ্বার অব কমাসে'র প্রেসিডেপ্ট 
কে. কে. বিড়লা একটা প্রেসনোটে বলেছিলেন £ 11 1১:০01100102 1৪1159 
৮.5 5018500)51 0010 7206 105 91 (9 £60 27608916 91১১1169 | 
অতএব করণীয় কি, না, বনম্পতির বাজার দর বাড়িয়ে দিতে হবে এবং মেট্রিক 
টন প্রতি ৩০০০ টাঁক। মাত্র । তাহলে আর উৎপাদন কমবে নাঃ জার ক্রেতারাও 
মাল খুজে হায়রান হবে ন1। 

সরকার বনম্পতি শিল্পকে সন্তায় আমদানীকৃত তেল সরবন্নাহ করতেন। 
বাজারে ঘখন বাদাম তেলের দর কুইণ্টাল ৭** থেকে ৭৫* টাক তখন সরকার 
*€ই শিল্পের ৩৫ থেকে ৪* শতাংশ তেলের চাহিদ1 মিটিয়েছেন ৩৫ টাকা 
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কুইণ্টালে তেল সরবরাহ করে। 

সরকার বললেন, সস্তায় আর তেল দেবেন না। মালিকরা তেলের 
বাজারের দিকে ঝু'কলেন। ফলে বাজার চণ্ড়তে সুর করল রাতারাতি । ১৯৭২ 
সালের মে মাসে বোম্বাইয়ের খোল! বাজারে এক কুইণ্টাল বাদাম তেলের বাবদ 
দর ছিল ৬৯৪ টাঁকা, ৭৩ এর যে মাসে ৭৬৬ টাকা, মাঝে কিছুটা নামল। 
নভেম্বরে হল ৬২৭ টাঁকা, ভিসেপ্বরে ৭৪* টাঁক।। ৭৪ এর জানুয়ারিতে ৭৭৭ 
টাকা।, ফেব্রুয়ারিতে ৭৬৭ টাকা মার্চে ৮১৫ টাকা, জুনে ৮৫৫ টাকা কুইণ্টাল। 

নখের সংসারে লাভের কড়ি গুণতে* উৎপাদকদের 'অন্ুবিধা হয়নি । তার 
পরই গেল গেল রব। ছুশ্চিন্ত। খদ্দেরদের অস্থবিধার কথা চিস্ত1 করেই। কিন্তু 
সস্তায় তেল পাবার সময় উৎপাদন কতটা বেড়ে ছিল? * 

১৯৭২ সালে বনস্পতির গড়ে পড়ত] মাসিক উৎপাদন ছিল ৫* হাজার 
২০০ টন। ৭৩ এ নেমে দাড়াল ৩৮ হাজার ৮০০ টন । অবশ্থই এ সময় সন্তায় 
তেল দিল" সন্নকার। 

১৯৭৪ সালে জানুফ্ারী থেকে এপ্রিল পর্বস্থ গড় উৎপাদন ৩৫ হাজার টপ । 
মে মাসে ২৫ হাজার টন। এখন খেয়াল খুশি মত উৎপাদন । 

১৯৬৮ সাল থেকে সরকার বনম্পতির দাম বেঁধে দেন। দেঁশকে চারটে 
অঞ্চলে ডাঁগ করে, খোলা বাজারে খাবার তেলের দামের ওঠা1-পড়ার হিসাবে 
বনম্পতির দাম পনেরে] দিন অস্তর ঠিক হ'ত এক অগ্চলের জন্তে। এখনও 
মাঝে মাঝে কাগজে ঘোষণ! হর দাম কিন্ত সে দামে পাওয়া যায় না| মহাজনের 
দল অবশাই পাকা রশিদ দের পাক1 দামে কিন্ত গাটের কড়ি গুণতে হয় বেশ 
কিছু বেশি। 

আর সন্তায় পাওয়া ব্যারেল-বারেল তেল রাতারাতি পাখরা মেলে 
উৎপাদকের ঘর থেকে গিয়ে ঢুকে পড়তো কালে। বাজারে | উৎপাদন কম হলে 
বাজার থাকবে তেজী। লাভ ছুধিকেই। 

১৯৭৩ সালে উৎপাদন কমতে শ্বরু করে। দর ৭ টাকা ৯০ পয়সা কিলো! । 
রেট। কালে! বাজারের দর ১২।১৩।১৪ টাকা মাত্র। তারপর ফেয়ার প্রাইস 
সপ। ভাগ্যবানের দল পেল ছিটে ফোটা। আর গরম হল বাজার। 
কালোবাজার রইলো চড়া । যেটা ন। থকেলেই *য়। 

সরকারের ধ্বনি; উৎপাদন বাড়াও দাম কমবে। কিন্তু উৎপাদন বাড়লেও 
দাম কমে না। দাম কমে বাড়ে ব্যবসাদারদের মজিতে। কালে! বাজারীদের* 


৮৭ 


ল্যাম্প পোষ্টে ঝোলান আজও হয়নি। 

বানী খায়নি, চুপ করে বসে আছে। লন] চা নিয়ে এল। আমার সামনে 
চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলল, “কি হল আপনি চুপ করে বসে আছেন যে? 

বানী লনার দিকে চাইল। বলল, তুমি এগুলো নিয়ে যাও লনা ।" 

খাবেন না ?' 

বানী চুপ করে রইলো।। লনা কি বুঝল সেই জানে, মুখটা আড়াল করে 
মুচকি হেলে খাবারের ডিসট। তুলে নিল। চলে যাবার সময় বলন, “চা খেয়ে 
আপনি আনন ।, 

লন। চলে ষেতে আমি আর বানী। আমর] ছুজন। কিঞ্ত আজ আমাদের 
মুখে কথ। নেই। দ্ধামাদের মধ্যে বিলের যেন একট। অনৃষ্থ প্রাচীব খাঁডা হয়ে 
আছে। আমরা! সহজ হতে পারছি ন|। 

বানীর চোখে মুখে স্পষ্ট বেদনার চিহ্থ। “ আমার কেমন যেন কষ্ট বোধ হতে 
সক করল। মাথার মধ্যে ষেন পিপডে কামভাচ্ছে। বাগ, একটা দুরস্ত 
আক্রোশ জাগছে বুকের মধ্যে । গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হল 
আমাব | বলি, আমি পাগল নই। আমার কিছুই হয়নি। আমি স্স্থ- 
স্বাভাবিক । কিন্তু বিশ্বাস করবে না। আমাকে আজ কেউ বিশ্বাস কবে না। 


_-জানিস, এভাবে আমার আর ভাল লাগছে ন1।” 

ও পাশে পাশে হাটছিল, শুধু একবার চোখ তুলে চাইল আমার দিকে | 

বললাম, “কিরে কথ|ট। বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে ন। তোর ?, 

ও গম্ভীর ভাবে বলল, “অবিশ্বাস করবে! কেন ?' 

_-বিশ্বাম কর, সত্যিই আমার আর ভাল লাগছে না। হঠাফিয়ে উঠছি দিন 
দিন।” 

ও কোন উত্তর ন! দিষে হাটতে লাল। 

আমি মার লনা। গতকাল ওর পরীক্ষা খেষ হয়েছে । আমার সম্পকে 
ভয় কেটে গেছে ওর । আমবা দুজনেই বেশ সহজ । ওবিশ্বা করে আমি 
সম্পূর্ণ স্বস্থ । দুপুরে খেয়েই আমরা! বেরিয়ে পড়েছিলাম । এই' নিকাঁল পর্যস্ত 
উ্রাম্ে বাসে চড়েছি। ঘুবেছি অনেক। হেঁটেছি বড কম নয়। আমার ব্যাঙ্ক 
একাউন্ট থেকে গতকাল এক ফাকে বেরিয়ে কিছু টাক তুলে রেখেছিলাম । 
কিছু খরচ করেছি। এখনও আমার প্রায় হাজার ছুয়েক টাকা আছে। কম 
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খরচ করে অনেক দিন ধরে জমিয়েছি। ইচ্ছা ছিল অনেক কিছু। সব ওলোট- 
পালট হয়ে গেল। কেন, সেটাই বুঝতে পারি ন]। 

এক সময় লন। দাড়িয়ে পড়ল। ডাকল; “ছোটক1!, 

বললাম, “কিরে ?, 

--চলনা কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসি ।' 

_-বেড়াতে যাবি? কোথায় ? 

_-যেখানে হোক । অনেক দূরে কোথাও । যাবে? 

বললাম, 'হঠাৎ বেড়াতে যাবার সখ'হল কেন তোর? 

ও বলল, “তুমিই তো। বললে । ভাল লাগছে ন1?" 

বুঝতে পারলম সব। কষ্ট হল, তবু বললাম, “আমি সে ভাল না লাগার 
কথ! বলিনি ।; 

--“তবে ? 

_-এই যে বসে আছি। খাচ্ছি দ্রাচ্ছি।” ওকে বৌবাঁলাম, আমি, “আমার 
আর ভাল লাগছে না। চাকরী গেছে। নতুন চাকরীও হয়তো পাবনা আর ।” 

_তাহনলে কি করবে? 

একটু চিন্তা করে বললাম, ধর যদি ব্যবস। করি ?' 

_-দোকান করবে ?, 

_-“মনে কর দোকানই করলাম ।” 

--িসের দোকান করবে?” 

--দি জাম! কাপড়ের দোকান করি ?' 

--“ঘর পাবে কোথায়। যদিঘর পাও কত টাক সেলামী দিতে হবে 
জান? 

--“কত টাক1?, 

_-'আমাদের দ্কলে একটা মেয়ে আছে। লছমী ভকৃত। ওর বাবার 
কাপড়ের দোকান আছে বড় বাজারে । ওর বড় বড় ভাইয়ের জন্তে ওখানেই 
একটা ঘর নিয়ে দোকান করে দিয়েছে । কাটি পীসের দোকান। আশী হাজার 
টাক। সেলামী দিয়েছে। 

“বলিস কী? চোখ কপালে তুললাম আমি। . 

--তাইতো বলেছিল লছমী। দৌকানটা একটা বাঙালী বুড়োর 
মেরামতীর দোকান ছিল।' 
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কথাট1 অবিশ্বাস করতে পারলাম না। কদিন আগে দৃপূরেই হঠাৎ ইচ্ছা 
হতে হাওড়ার ফুল দেখতে গিয়েছিলাম । অনেক দিন পরে যাওয়া । হারিসন 
রোডের সেই চির পরিচিত ছবিটা কোথায় হারিয়ে গেছে। কাপড়ের দোকানের 
একচেটিয়। অধিকার যেন আজ অ-বাঙালীদের। আরে! একট! জিনিস আমার 
লক্ষ্য পড়েছিল, মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলেছে-নামচ্ছে ঃ একট। ছেলে 
দাড়ানে। ট্যাকৃসীগুলোর কাছে এ'কে-বেঁকে অনেক কসরত করে যাচ্ছে; পয়স! 
আদায় করছে। 

অনেকক্ষণ দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম । ষ্র্যাগু-রোডের দিকের মোড়ের 
বুড়ি ফলওয়ালীকে দৃশ্ঠট1 জিজ্ঞাসা করেছিলাম কারণ। বুড়ি গুল খাওয়া 
কালে মাড়ি বার করে কিক করে হেসে ফেলেছিল। তারপরই সন্দেহের দৃ্টিতে 
আমার দিকে চেয়ে গভীর হুয়েছিল। বলেছিল, “ও কুছু লয়। হাপনি খান 
বাবুজি ।” 

বলেছিলাম, “আমার খুব জানতে ইচ্ছ। করছে।” 

বুড়ি বলেছিল, “হাপনি জানেন না? 

মাথা নেড়ে বলেছিলাম, 'আমি এই প্রথম দেখছি ।, 

কধাট৷ শুনে বুড়ি আমার দ্রিকে করুণার চোখে চেম়েছিল। তারপর ফিস 
ফিস করে বলেছিল, "ওই ছোকরা পুজা আনার করেছে।, 

অবাক হয়ে বলে ছিলান, “পূজ।-_কিসের পূজা ?" 

-_-ভগরান জী কো। ওই তো ভগবান খাড়া রয়েছে।' 

কথাট। শুনে আর ফ্রাড়ায়নি। আস্তে আন্তে চলে গিয়েছিলাম । 

লনা বলল, “কি ছোটকা, অত টাক। সেলামী দিতে পারবে ?” 

বললাম, “আমি ঘর নিলে তো! সেলামী দেব ।” 

--তাহলে দোকান করবে কোথায় ?” 

_কেন ফুটপাতে ? 

--কে দেবে তোমাকে ফুটপাত ?' 

বললাম, “কে আবার দেবে। একটা জায়গ। ঠিক করে বসে পড়ব এক 
দিন। ওইতে! সব রয়েছে। কত খদ্দের দেখনা । ওদের মত আমিও 
দোকান দেব ।' 

-_-তোমাকে যর্দি বসতে না দেয় ? 

--"কেন বসতে দেবে না কেন ?' 


--বিলছি তো ব্যবস্থা না করলে দেবে নী। আমাদের গলির মোড়ে 
বসলেও তোমাকে ব্যবস্থা বরতে হবে।, 

-_-কে বললে তোকে এ কথা? 

লন] গম্ভীর হল। বলল, “আমি 'জানি। অনেক কিছুই জানি আমি। 
বাঙ্গালী ন1 হয়ে অবাঙ্গালী হলেও না হয় একট কথ] ছিল। জায়গ1 পেতে, 
চাই কি বিক্রী করার মাল পত্রও ধারে পেতে । একট পয়স। লাগতো! না 
তোমার । | 

বললাম, 'পাকামী হচ্ছে?” 

_পাকামী আবার কি--যা সত্যি তাই বলছি। আজকের কগঞ্টা। 
দেখনি, এক বছরে ষত রেশন দোকানের পারমীট দেওয়1 হয়েছে তার পচানব্বই 
জনই অবাঙ্গালী এবং ধনী। অবশ্য বাঙালী বেকার বুবকর্দের ওগুলে। দেবার 
কথা ছিল। কিন্ত ছোটক। শুধু কথায় কি চিড়ে ভেজে, তুমিই বল? অবশ্ঠ 
ভাগ্য ভাল হলে ফুটপাত পেতে পার--অবশ্ঠই উপযুক্ত দাদন দিতে হবে। আর 
দান নেবে কে? কেন অদৃশ্য হাত ! 

লনার কথাগুলে। শুনতে বেশ ভালই লাগছিল। বেশ বলেও। আগে 
জানতাম না। কিন্তু ওযা বললে তা! হয়তো! সবটা ঠিক নয়। বাঙ্গালী 
হকারের সংখ্যা এ সহরে নেহাৎ কম নয়। ঘর্দিও যত দিন যাচ্ছে অবাঙালী 
হকারের সংখ্য। ক্রমশ বাড়তির দিকে । এবং তাদের মহল্লায় বাঙালীর স্থান 
নেই। 

চাকরীর স্থত্রে ভারতবর্ষের অনেক জাঁরগায় ঘোরবার আমার স্থযোগ আমার 
হয়েছিল। দেখেছি কিছু কম নয়। একট! ক্জিনিস বারবার নজরে পড়েছে অন্ত 
প্রদেশ বাঙালীকে ত্বণা করে। তাদের দেশের বাঙালীর মুখের ওপর গাল 
দেয়। এক দোকানের একই জিনিস স্থানীয় এবং বাঙালীর জন্যে আলাদ 
দর। প্রতিবাদ করার কোন উপায় নেই। অবশ্ব সহদয় মান্থুষের সংখ্যাও 
কম নয়। 

আবার এও দেখেছি, এই সহরে--কলকাতায়, বাঙালীকে-বাঙালী বলে 
গালি দেয় অৰাঙালী যুবক। চোখ রাঙায়। অন্তায় করেও দাপটের সঙ্গে 
গলাবাজি করে। 

নেতার, মন্ত্রীরা চাকরীতে স্থানীয় লোক বঞ্চিত হচ্ছে বলে ছুঃখ করেন। 
আইন করার কথ ভাবেন! কিন্তু কিছুই হয়না। ট্রেড ইউনিয়নের নেতার 
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কিন্ত জিভ কাটেন। কথাটা! শোনাও যেন তাঁদের মহাপাপ। কারণ তারা 
নেতা। সব শ্রমিক তাদের ভাই-আত্মার আত্মীয়। ভাইয়েদের চাদার 
পয়সায় তাদের সংসার চলে। বুদ্ধিমান দীরদারা একটু বেশি গুছিয়ে নেন। 
একটু গরমিল হলেই ধর্ম ঘটের ডাক ছাড়েন। অতএব তাদের ধোয়াতুলসী 
পাতার মত প্রাদেশিকতা। দৌষমুক্ত হয়ে থাকতেই হবে। নাহলে রুজি বন্ধ। 
ডান হাত মুখে উঠবে না। সমস্যা আলোচনার সময় মালিক পক্ষের সঙ্গে 
খানাপিনারও বরবাদ । ৃ 

সার। রাজ্যে, এমনকি খাস ডালহোৌসি পাড়ার আগে অফিস গুলোস্তে 
স্থানীয় লোক চাকরী করতেন শতকরা ৮* থেকে ৯* জন। এখন সেখানে 
অনেক অফিসে নয় দশ জন হবে কিন। সন্দেহ। বড় পোষ্টে বাঙালী অফিসারের 
ঘল নেই বললেই চলে। হারা আছে তীদ্দের মধো বেশির ভাগই কোম্পানীর 
বেতনভূক কর্মচারী । অন্য প্রদ্দেশীয় অফিসারদের মত জাতীয়ত। বোধ 
(নিজের জাতি ), মমত্ব, (ভালবাসা নেই বললেই চলে। আত্মকেন্ত্রীয়, 
(নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে ), অহঙ্কারী, দাভিক। বাঙালী পরিচয়ট 
ষেন তাদের কাছে কলঙ্কের । গাড়ি, ফ্ল্যাট, স্ত্রী-পুত্র, ক্লাব। আর কি চাই । 
ব্রেকফাষ্ট-লাঞ্চ-ডিনার । ইংরাজী নভেল। ইংরাজী ছবির বর্দলে হিন্দী! 
কট! ব্যাঙ্কে পাশবই-লকার। ফ্কিজ-রেডিও গ্রাম (টেলিভিশন ), রাতের 
বিছানায় হক্ষ ড্রেসিং গাউন পর কালে। রোগ] ববছ্াটের চুলওয়ালা! কোটি- 
পতি শ্বশুরের মেয়ে। অবশ্ত ব্যতিক্রম বাঙালীও আছেন। মনে প্রাণে একজন 
বাঙালী । 

আজ পশ্চিমবঙ্গে এরাজ্যের অধিবাসীদের চাকরী পাওয়] মুস্কিল। বস্তা 
শিল্পে ৫৮, পাটে ৭৯, ইস্পাতে ৬৪, ইঞ্জিনীয়ারিং এ ৪৭, কাগজ শিল্পে ৭৩ জন 
অবাঙ্গালী। বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে কাদছে। কে বিচার করছে! 
কিসের বিচার! সমবেদনায় পেট ভরে না। এবং বাঙ্গালীর একচেটিয়। 
রাজনীতির রঙ্গ মঞ্চেও নিশ্চয় একদিন সংখ্যা লঘুত্ব দেখা দেবে । শুধুমাত্র 
গরিষ্ঠত| থাকবে “চুপ। রুত্তমের টিকিট ঘরে । 

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বড় বড় শিল্প সংস্থার অনেকগুলোই ধখন অবাঙালী 
মালিকানার হাতে গেল, তখন থেকেই শিল্প ব্যবসা থেকে বার্জালী বিতাড়িত 
হয়ে আসছে।" সাহেবদের আমলে বড় শিল্পের সহযোগী যে সব ছোট ছোট শিল্প, 
কারখানা, অফিসগুলে! ছিল তাতে বাঙালীর কাজের সুযোগ ছিল। কিন্তু 
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গ্কারতীয় হলেও অবাঙালীদের হাতে ওই সব সংস্থার মালিকানা যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মালিকর। দেশওয়ালী ভাইদের কাজের সুযোগ দিয়েছে । নিয়ম 
পালন করেছ অবাগালী মালিকর1। কারণ তার। জানে আগে তারা া-তাই 
তার পর ভারতীয়। 

পশ্চিমবঙ্গ সর্বভারতীম্সেক্স নীলভূমি। এখানে সকলের সমান অধিকার । 
বরং স্থানীয়দের অধিকার কিঞ্চিৎ মাত্রায় কম। কিন্তু স্বাধীনতার বলি 
বাঙালী উদ্বাস্ত সমস্তা পশ্চিমবঙ্গের । কারণ দিলী অনেকদূর । দিল্লীর একপাশে 
পাঞ্কাব আর একপাশে বাঙ্গাল হল পাঞ্জাবের মত বাংলার উদ্বাস্ত সমস্যার 
আর সমন্যা থাকতো! না। কিন্তু বাংলী অনেক দূরে। বাঙালী রাজ- 
মীতিতেই ওস্তাদ । সভ। শ্লোগান মিছিলের নামে এক পায়ে খাড়।। এদের 
কথা কে ভাবে? 

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের স্থুযোহীন উদ্ধাত্বর সংখ্যা এখনও দশ লক্ষ | এছাড়া! 
সা:$ ে"হাঞজারের মত উদ্বান্ত এখনও পশ্চিমবঙ্গের আঠারোটা হোমে পচে 
মরছে । আরও দু'হাজার মানুষ গুটিয়ে ফেলা শিবিরের ওপর কোন রকমে 
আ্তান। গেড়ে বসে আছে। পুনবাসনের আশান। 

পূর্ব পাকিস্থান থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উদ্বাস্ত এসেছে ৫৮ লক্ষের 
মত (সরকারী হিসাবে)। তার মধ্যে ২৩ লক্ষ উদ্ধাস্ত মাত্র সরকারী 
সাহায্য পেয়েছে! আবার এই ২৩ লক্ষের মধ্যে ১২ লক্ষের কপালে সাহায্য 
মিলেছে ছিটে ফৌোটা। অর্থনৈতিক পুনর্বাসন তাদের কাছে স্বপ্রই থেকে 
গেছে। 

উদ্ধাত্তদের অর্থনৈতিক পুনবাসনের জন্য ১৯৭২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
উদ্বান্ত ত্রাণ দফতর ১৫০ কোটি টাকার মাসটার প্ল্যান তৈরি করেছিলেন । 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অসংখ্য বার দরবার করে এ প্ল্যান আজও অনুমোদন 
লাভ করেনি । উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের টাক আর হোম পরিচালনার জন্তে এক 
কোটি টাকা এতর্দিন ভারত সরকার দিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি তারা সেটাও 
বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাদের বক্তব্য ঃ যষ্ঠ অর্থ কমশনের রায় অনুসারে 
পশ্চিমবঙ্গ অনেক টাকা পেয়েছেন। ক্ষতরাং এখন উদ্ধান্ত আঁণ পুনর্বাসনের 
ষাবতীয় দায় দায়িত্ব সবই রাজ্য সরকারের | কেন্দ্র সমাজ কল্যাণ দপ্তরের 
চিঠি পেয়ে রাজ্য সরকার বেকুফ। রাজ্যের ১৮টি উদ্বাস্ত হোমজুড়ে সাড়ে 
চৌদ্দ হানার মান্ষের চোখের জল দিল্লীর হুকুমকে নড়াতে পারেনি । এবং 
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হোমে যে উদ্বাপ্তরা আছে তাদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনই অক্ষম, বৃদ্ধ না 
অনাথ হয় গঙ্ছু। পুনর্বাসন নেবার ক্ষমতা পর্যস্ত এদের নেই । মাসে জনপ্রতি 
পঞ্চাশ টাকা করে এরা সাহাযা পেত কেন্জ্রীয় সরকারের কাছ থেকে । এদের 
মধ্যে পুনর্বাসনের জন্তে যাদের মনোনীত কর! হত তার পরিবার পিছু ন'হাজার 
আটশো চল্লিশ টাকা পেত পুনর্বাসনের লাহায্যে। দু'হাজার আটশো চল্লিশ 
টাক জমির জন্যে আর দু'হাজার টাক] গৃহনির্যাপ খণ। পাঁচহাজার টাকা 
দেওয়া হত ক্ষুদ্র শিল্প তৈরির খণের জন্য । 

আঠারোটি হোম থেকে চার হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়। হয়েছিল 
--১৯৭৪-৭৫ সালে। এর জমি পেয়েছে চব্বিশ পরগণ।, হুগলী, নদীয়াতে। 
টাক। দিয়েছে কেন্দ্র। কিন্ত এখন এ টাকা বন্ধ। রাজ্যের ক্ষমতা নেই 
গুরুদায় বহনের ! 

' চৌধষাট্িট। উদ্বাস্ত শিবির ছিল পশ্চিমনঃদর বিভিন্ন জায়গায় । এখন সব 
শিবির উঠে গেছে। কয়েক জ্বায়গার উঠে যাওয়া! পুরানো শিবিরের জমিতে 
এসে বমে পড়েছে কয়েক হাজায় পরিবার। সংখ্যা ছু'হাজারের মত। এরা 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুনর্বাসন পেয়েছিল সেখানে না পোষাতে ফিরে এসেছে 
ছেড়ে যাওয়। শিবির গুলোতেই। এখন জবর দথলের ভূমিকায়। অবশ্য এদের 
আবার পুনর্বাসন দেওয়ার প্রকল্প ছিল। ছু" হাজার টাকা করে বাড়ি তৈরির 
ধণ পাচ্ছিল। যে জমিতে বসে আছে সেই জমি সরকার নিয়ে নিচ্ছিলেন এই 
ভাবেই ৭৪-৭৫ সালে ** পরিবার নতুন পুনর্বাসন পেয়েছে । প্রায় পঞ্চাশ 
লক্ষ টাক] দিয়েছিল ভারত সরকার । সে টাকাও বন্ধ হয়ে গেছে। 

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি ভারত সরকার চিঠি দিল, পয়লা 
এপ্রিল থেকে তারা আর একটি পয়সাও নিতে পারবে না। মাত্র দেড় 
মাসের নোটিশে পূর্ব পাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্তদের ব্যাপারে কেন্ত্রীয 
সরকার ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের ওপর বরাত চাপিয়ে একেণেরে হত ধুয়ে বলে পড়ল। 

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের খাতায় পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত. উদ্বাত্তদের 
দুভাগে ভাগ করা হয়েছে । এক-যারা ১৯৫৮ সালে এপ্রলের আগে এসেছে। 
ছুই-যার। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭১ পালের মার্চের মধ্যে এসেছে। 
এই শেষোক্ত উদ্বাস্ঘদের সংখ্যা! প্রার সাড়ে সাত লক্ষ । এছাড়া ১৯৫৮ থেকে 
৬৪ সালের মধ্যে আরও ₹২*** উদ্বান্ত এসেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রচিত 
মাসটার প্র্যানে স্বীকার করা :হয়েছে ১৯৫৮ সালে পরে আসা উদ্বাত্তর। 
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অধিকাংশই অধিকাংশই ত্রাণ ও পুনর্বাসনের স্থযোগ সথবিধা কিছুই পায়নি । 
এছাড়া সমগ্র উদ্বাস্ত জনসংখ্যার একটা বড় অংশই আজ অমানুষিক অবস্থার 
মধ্যে নিয় মানের জীবন যাপন করছে । এর জন্যে দায়ী বেকারী, অন্ধ বেকারি, 
যে সব চাষী চাষের জমি পেয়েছে তার পরিমাণ এত কম। 

এই জন্যে সমগ্র উদ্বাস্ত জন সংখার সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে ১৫* কোটি টাকার একট 
মাসটার প্লান রচনা! করেছিলেন। রাজ্য সরকারের আশ! ছিল কেন্দ্র এই 
টাঁকাট। দিয়ে বাঙ্গালী উদ্বাস্ব্দের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে। ৮২ পাতার 
ওই মাসটার প্লানে নানাবিধ কর্মসংস্থান প্রকল্পের খসড়।৷ করে দেওয়া হয়ে 
ছিল। কেন্দ্রের শুভবুদ্ধি জাগানোর জন্যে পশ্চিমপাকিস্থান থেকে আসা! 
উদ্বান্তর যে কেন্দ্রের কাছ থেকে পৃথক ব্যবহাব পেয়েছে সেটাও উল্লেখ করা! 
হয়েছিল। 

যেনন বল! হয়েছিল, পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বান্তরা ১৯১ কোটি ১৬ লক্ষ 
টাক] ক্ষতি পূরণ পেয়েছে তার্দের ফেলে আসা সম্পত্তির জন্তে | সেখানে বাঙ্গালী 
উদ্বাত্বরা একটি কানা কড়িও পায়নি । ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ৮৫ কোটি 
টাক। পুনর্বাসন বাবদ ব্যায় হয়েছে বাঙ্গালী উদ্বান্তদের ক্ষেত্রে। আর পশ্চিম 
পাকিস্থানী উদ্বান্তদের ক্ষেত্রে ব্যায় হয়েছে ১১৫ কোটি টাকা। 

৩র! ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে রাজ্য সভায় কংগ্রেস ও বিরোধী সদস্যরা এক 
যোগে অভিষোগ তুলেছিলেন যে, পুনর্বাসনের ব্যাপারে বাঙ্গালী উদ্বান্বদের 
ওপর দারুণ অবিচার হয়েছে । বাঙালী উদ্বান্তরা ক্ষতিপূরণ পায়নি, পুনর্বামন. 
পায়নি অস্বাস্থ্যকর গ্লানিমম্ন পরিবেশে তার দিনের পর দিন বাঁস করছে, 
অথচ পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্থান থেকে আসা উদ্বাস্ব্দের চিত্র একেবারে 
বিপরীত। কেন এমন হল, এ নিয়ে খতিয়ে দেখার জন্য একটা! কমিটি 
হোক। কিন্তু কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন ত্রাণ মন্ত্রী মাননীয় প্র আর. কে. খাদিলকর 
এ দাবী সরাসরি নাকচ করে দেন। রাজ্যের মাসটার প্রান কেন্দ্র গ্রহণ করে 
নি। সাহাধাও বন্ধ। এমন কি বাঙ্গালী উদ্বাত্বদের কাছে আজ আন্দামান, 
দণগ্ডাকারণ্যের দরোজাও বন্ধ। দণ্ডাকারণ্যে আজ বন কেটে ধস্ত বানাতে 
লোভ জনক শর্ত দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোকজনকে নিয়ে আসা হচ্ছে। 
বন্ধ দরে!জা খুলে দেওয়াঁর জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাকুতি মিনতিতে কোন, 
ফল হয়নি। কারণ কেন্দ্র শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সম্পদের ভাগিদার। 
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পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঙ্বল্প করেছিলেন জবর দখল কলোনীর উদ্বাত্বদের 
জমির ওপর স্বত্ব দেওয়া হবে। এই নীতি অনুসারে একলক্ষ আটচন্লিশ 
হাজার উদ্বাস্ত পরিবারকে জমির মালিকান। দেবার কথা!। তারা থাকে ৫১৮ট1 
সরকারী ও ১৪নট1 জবর দখল কলোনীতে । ঠিক হয়েছিল প্রথম ৪০* 
পরিবারকে, তারপর চার বন্ছরের মধ্যে পর্যায়ক্রমে সব উদ্বাস্তকে মালিকান! 
'দেওয়] হবে। কিন্তু এখন গোটা পরিকল্পনা অথৈ জলে । হয়তো কোনদিনই 
এর তল পাওয়া যাবে না। 


--ছোটকা, ও ছোটক1!' 

লনার ডাকে সংবিত ফিরে পেলাম । ও আমাকে ডাঁকছে। 

ও বলল, "চলতে চলতে বিড়-বড় করে কি এত বকো। বলতো? পথ চলতি 
লোক এমন ভাবে তোমার দিকে তাকিয়ে যায়। লজ্জা! করে বড়। 

বললাম, “কেন লজ্জা করে কেন? | 

-_-কিরবে না-বারে। কি সব যাত] ভেবে বসে হয়তো! তোমার সম্বন্ধে |" 

-ভাবলেই বা।' বললাম আমি ! 

_-না ভাববে না।” ' ওর জোরাল প্রতিবাদ । £কেন ভাববে বল ? 

হেসে ফেললাম। বললাম, “আচ্ছ! ক্ষ্যাপা মেয়েতো তুই। কে কি 
াবলো-কি না ভাবিল' তাতে তোরই ব| কি--আমারই বাকি? আর সত্যই 
কিছু ভাবলে। কিন! কে জানে? ভাববরে সময় কোথায় মানুষের ?' 

--তাহলে ছু একজন যে বলে গেল কি সব ?" 

--কি বলে গেল- কে? 

রি, আমার শুনতে মোটেই ভাল লাগেনি ।' 

তাই বল। আবার হেসে ফেললাম আমি। “ভাল কথ]! নয় বলেই 
€তোর মনে লেগেছে । কিন্তু তুই বোধহয় জানিস না, খারাপ কথ। বলতে ভাবনা 
চিন্তার দরকার হয় না। ভাল কথা বলার আগে ভাবতে হয়। ওরা সব না 
এভেবেই বলেছে। ওদের কথ। শুনে মন খারাপ করতে নেই, বুঝলি !' 

এবার লন! হেসে ফেলল। বলল, "তুমি খুব চালাক ছোটক1। 

বললাম, “কেন, চালাকিট। কি দেখলি তুই এর মধ্যে শুনি? 

লনা তবু আছুরে গলায় বলল, “না তুমি খুব চালাক। কারো কিছু বল! 
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বলিতে তুমি মন খারাপ কর না! কিন্তু নিজের মনে কি বলছিলে তুমি বিড়- 
বিড় করে? 

বললাম, 'তাকি মনে আছে।” 

--সিত্যি বলছে! কিছু মনে নেই তোমার ?” 

_-“সত্যি রে, এখন অনেক কিছু আমার মনে থাকে নাঁ-মনে করতে, 
পারিনা।* 

একটা! অসহায় ধ্বনি আমার গলায়। লন! চুপকরে রইল। আমর! 
হাটতে হাটতে ফোর্ট পার হয়ে চলে এসেছি। বিকাল হয়েছে অনেকক্ষণ । 
গঙ্গার ধারে ধারে মানুষ । জলে জাহাজ । বেশ হাওয়া দিচ্ছে। ছোট বেলাম্ব 
মাঝে মাঝে দল বেঁধে আমরা জাহাজ দেখতে আসতাম । সন্ধ্যার পর আলো 
জলে ওঠ৷ জাহাজগুলোকে বড় স্থন্দর লাগতে। দেখতে । 

আজ আমি বসে থাকতে পারি। সার] রাত ঘি আজ বাইরে কাটিয়ে 
যাই শামাকে কিছু বলার কেউ নেই । বলার নেই বললে হয়তো ভুল হল, 
আমাকে কিছু বলবে না। যদি দিনের পর দিন রাস্তায় ঘুরে বেড়াই তাতেই 
কিছু এসে যাবে না কারো । আমার জন্যে কিছু আটকাবে না। শ্ধু একটা! 
সংখ্য। বাড়বে ভব ঘুরেদের তালিকায় । ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সালের জনসংখ্যা 
অনুসারে ভারতবধের ভবঘুরে ও ভিক্কৃকের সংখ্যা ছিল +,৪৪,৫*, সেখানে 
অমি আরো একজন হবে] । 

কিন্তু তা হবে না| লনার জন্যে আমাকে ফিরে যেতে হবে। হয়তো 
কথটো ঠিক নয়। মাঝে মধ্যে একলা৪ তে। বেরুচ্ছি উদানীং। একদিন 
থেকে আর না ফিরলেও পারি। সেই ভরত রাজার হরিণ শিশুর মত। বনের 
পণ্ড বনে চলে গেল, মাহুষের ব্যথা বুঝল না। ন।, ত; হয়না । সাহস পাই 
না। কোথায় যাব? আর ভবঘুরের এই সংখ্যাটাও মনে হয় ঠিক নয়। ওটা, 
শুধু মাত্র হিসাবের হিসাব । ওট৷ ভিক্ষাবৃতিধারীদের সংখ্যা, ভিথারীর, সাধু 
ভাষায় ভিক্কুকের সঠিক হিসাব নয় | হঠাৎ দেখে চমকে যাওয়া ভদ্রলোকের 
-গায়ে গরদের পাঞ্জাবীর মত। পঞ্চাশ পার হয়ে বিয়ের সময়ের গরদের পাঞ্জাবী 
পরলে যেমন হয়। খোজ নিলে হয়তো দেখতে পাওয়া আশ্চর্য নয়, ওটাই ভন 
সমাজে বার হবার শেষ অবলম্বন। 

লন] বলল, “একটু বসবে ছোটকা?' 

অন্যমনস্ক ছিলাম, বললাম, “বাদাম খেলে হয়।, 
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ছুটে গিয়ে লনা বাদাম নিয়ে এল | বাদাম নিয়ে বললাম আমরা । গঙ্গায় 
ছু একখান! জাহাজ । একদিন কত থাকতে । 

কদিন আগের একট! সংবাদ মনে পড়ল। সংবাদ দাতার কলমে £ “কলকাতা 
বন্দর কর্তৃপক্ষ আগামী "'আথিক বছরে ( ১৯৭৫-৭৬) সমস্ত শ্রেণীর জাহাজ ও 
মালের মাশুল শতকরা কুড়ি ভাগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ক্রমবর্ধমান 
ঘাটতি মেটানোর জন্তেই এই সিদ্ধাস্ত। সেই সঙ্গে খরচ কমানোর জন্যে কয়েকট? 
বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়! হচ্ছে (একশে! পাচ বছরের পুরান! কলকাতা বন্দরকে 
গুটিয়ে দেওয়ার কাজ ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে শুরু হবে। প্রথম পর্যায়ে 
সব কট] জেটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। চারশ! কিলোমিটার লম্বা বন্দরের 
বেলপথের মূল লাইন ছাড়া শাখ। প্রশাখ! সব বদ্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 
বন্দরের নিজস্ব আটত্রিশ হাজার কর্মীর পচিশ শতাংশকে স্বেচ্ছা অবসর নিতে 
বল। হবে। এবং কলকাতাকে বাচানোর জন্যেই গোটানোর কাজ স্থরু হবে। 

১৮৭* সালের বর্তমান পোরট ট্রাসট পোরট কমিশনার নামে গুটি কয়েক 
জেটি নিয়ে কাজ স্থুরু করে। বর্তমানে ছুটে1 ডক-নট। জেটি | এৰং বঙমানে 
অধিকাংশ জেটি অববহার্ধ। সার বছরে নটার মধ্যে মাত্র দুটো কান্জে লাগে । 
তাও বড় জোর পাচ থেকে ছ'মান। অধিকাশ জেটিরই শেষ অবস্থা । ১৯৭০ 
সালের হিসেব অন্ুযায়ী সবকট। জেটিকে সরিয়ে তুলতে তিন কোটি টাকার 
দরকার । অবশ্ঠ বর্তমান মূল মানে পাঁচ থেকে ছকোটি টাকা। ৯ 

পোরট উ্রাসটের টাকা নেই। ১৯৭৪ সালে লোকসান আট কোটি টাক] 
গত দশ বছরে লোকসানের পরিমাণ তিরিশ কোটির কিছু বেশি। জেটিগুলো 
চালু রাখতে বছরে খরচ ছু কেটে টাকা । তুলে দিলে টাকা এবং লোক বল 
ডক বাবস্থার উন্নতিতে লাগানে। যাবে । এবং হলদিয়া-ফরাক্কা কলকাতাকে 
বাচানোর শেষ ছুটো খুঁটি। 

স্বাধীনত। ইন্তক গত আড়াই যুগে দেশের অন্যান্য বন্দর যখন রাজনৈতিক 
দড়ি টানাটানির সযোগে নিজেদের উন্নতির পথ স্থগম করতে পেরেছে, কলকাতা 
তখন ক্রমখঃ পিছন দিকে এগিয়েছে । 

কলকাতায় বছরে এককোটি কুড়ি লাখ টন মাল আন নেওয়ার বাবস্থ! থাকা 
সত্বেও বর্তমানে সত্তর লাখ টনের বেশি মাল আমদানি-রফতানি হচ্ছে না। এফ, 
সি, আই, এম, এম, টি, সি, প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা কথ! দিয়েও কলকাতা 
ঝারফত মাল আমদানি-রফতানি করছে না। ফলে শুধু যে বন্দর ক্ষতিগ্রস্থ 
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হয়েছে তাই নয়, গত দশবছরে নতুন কোন চাকরী পর্যস্ত সু্টি হয়নি। অথচ সার। 
ভারতে কলকাতার মত সব দিক থেকে স্থযোগ স্থুবিধে মস্পন্ন বন্দর ছিতীর়টি 
নেই। কর্তৃপক্ষের ধারণা শুধু মাগুল বাঁড়িয়েই সাতকোটি টাকার মত উত্তল 
হবে। জাহাজি কোম্পানিগুলো! অস্থখী অন্থথী বণিক সভার গ্রতিনিধিরাও | 

গতবছর কলকাতা বন্দরের ঘাটতি আট কোটি টাকা । এ বছর ষোল কোটি 
টাকা হতে পারে। কলকাতার এই বিপুল লোকসানের জন্যে দায়ী সিস1 রেলস 
আনড মেটাল ট্রেডিং করপোরেশন, ফুড করপোরেশন অব ইত্ডিয়া ইত্যাদি 
কয়েকটি কেন্দ্রীর সংস্কা। ডিরেকটর জেনারেল অব শিপিং ও কলকাতার 
গুরুত্ব হাসে সদা তৎপর | সায় আছে দিলীর । 

১৯৬৪-৬৫ সালে এই বন্দর মারফত এককোটি দশলক্ষ টন। ১৯৭৩-৭৪ 
সালের হিসাব তেষট্টি লক্ষ টন। ১৯৭৪-৭৫-এ ষাট লক্ষ টন হবে কিন! সন্দেহ । 

কলকাত] বন্দরের আরের পথ মাত্র তিনটি--€১) জাহাজ ভাড়া ২) মালের 
ভাড়া (৩) নিজঘ্ জমির লিজের আয়। এর মধ্যে জাহাজ ও মালের ভাড়া 
থেকেই বন্দরের সংসার চলে | কিন্তু গত কয়েক বছরে বন্দরের আমদানি-_- 
রফতানি নিপুনভাবে কমানো হরেছে। মালের বোবা যত কমছে-জাহাজ 
কমছে ততোই । 

বছর কয়েক আগেও কলকাতাই সারা দেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ 
খনিজ লৌহ, খাত শস্য, কয়ল। আনা নেওয়া! করেছে । ১৯৬৪-৬৫ সালে 
কলকাতা থেকে ৯ লক্ষ টন খনিজ লোহা বিদেশে চালান গিয়েছে । গত 
বছরের পরিমাণ ২ লক্ষ টন। চলাতি বছরে এক লক্ষ টন *বে কিনা যথেষ্ট 
সন্দেহ আছে। কারণ জানুয়ারী মাস পর্যস্ত এক ছটাক লাহা রপ্তানি 
কলকাতা বন্দরের ভাগ্যে জোটেনি। 

থনিজ লৌহা বিদেশে রপ্তানি করার মালিক কেন্দ্রীয় সংস্থা মিনার লেন 
আযাণ্ড মেটাল ট্রেডিং করপোরেশন। সংস্থাটি জন্মাবার পর থেকেই কলকাতার 
ওপর বিরপ। যখনই কলকাতা অনুরোধ জানিয়েছে, ততোবারই 
সংস্থান জানিয়েছে, জাপানী ব্যবসায়ীর নাকি চান একই জাহাজে বেশি লোহা 
আমদানী করতে । আর কলকাতায় বড় জাহাজে ভেড়ে না। তাই সব 
চালান কারবারের স্থযোগ এখন পাচ্ছে “'বান্বীপ ও বিশাখাপত্রনম্‌ বন্দর 
(অবশ্যই নেপথা নাটক অপ্রকাণ্য )। 

ফুড করপোরেশন অব ইপ্ডিয়াও কলকাতার ওপর বিরুপ। মাত্র ছমাস 
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আগে দিল্লীতে (২০২৭৫ থেকে) এক বৈঠকে এফ. সি. আই কর্তৃপক্ষ 
কলকতাকে বলেন, প্রস্তত থাকুন, কম করেও বছরে দেড় লক্ষ থেকে এক 
লক্ষ ষাট হাজার টন থাগ্য শস্য এইবন্দর মারফত আমদানি কর হবে। বন্দর 
কর্তৃপক্ষ বাচার জন্তে ব্যবস্থা নেন। কিন্ত দেড়লক্ষ টন তে]দূরের কথা এক. 
লক্ষ খাগ্য শস্যও কলকাতায় ভিড়বে না। অথচ গত বছর পাঁচ লক্ষ কুড়ি 
হাজার টন খাম্ শস্য এই বন্দর মারফত দেশে আমদানি হয়। 

আর পূর্বাঞ্চলের খাগ্য চাহিদা যেখানে কলকাতা বন্দর মারফত মেটানোর 
কথা, সেখানে এফ. সি. আই বর্তমানে নুদূর কাগডাল। বন্দরে খাগ্ঘবাহী জাহাজ 
ভেড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে । সেখান থেকে মোটা টাকার লরি বা রেলভাড়। 
কবুল করে পাটনা, কলকাতা, গৌহাটি আর ভূবনেশ্বরের থান্য গুদামে খাস 
শস্য আন। হচ্ছে। আর সেই বাড়তি ভাড়ার দায় চাপছে সাধারণ মানুষের 
ঘাড়ে-_খাগ্য শস্যের দাম বাড়িয়ে আর রেশনে দাম বাড়ার কল্যানে খোলা 
বাজারেও দাম বাড়ছে (কালোবাজারী কারবার ফলাও হচ্ছে দিন দিন। শুধু 
মাত্র প্রশানন যন্্ের তুলনাহীন যোগ্য তার জন্তেই সাধারণ মানুষ পিছন 
দিকে এগিয়ে চলেছে ক্রত গতিভে । এই হতভাগার দলই দেশটাকে জাহন্নামের 
পথে ঠেলে দিয়েছে। ভাগ্য এদের সহায়। অযোগ্যতা আর হৃদয়হীনতা, 
স্বার্থপরতা আর ব্যাভিচার এদের মজ্জায় মজ্জায়। অবশ্যই এর] দেশ- 
প্রেমিক কিন্তু মানষকে ভালবাসেনা । মোট মাইনে আর খু্ঘর বাইরে এরা । 
কিছু বোঝে না, জানে না, বুঝতে চায় না। এই আমলা চক্র ব্যবসাদার 
আর মুনাফা খোরের দলই স্বাধীন গণতন্ত্রী ভারতবর্ষের প্রকৃত জনগণ। 
পাচ বছরের প্রতিনিধিরা এদের হাতের খেলার পুতুল। তাদের কিছু করার 
ইচ্ছা থাকিলেও এদের চক্রের বিরুদ্ধে কিছু কর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
আর প্ররুত সং উদার দেশ প্রেমিক ধারা আছেন তারা নীরব থাকতে বাধা হন। 
তারা কাজ করতে চাইলেও তাদের তা করতে দেওয়া হয় না। কারণ তারা 
চক্রহীন। চক্রের"বাইরে একল] লড়ার সাধ্য তাদের কতটুক ! বল না তৈরি 
করলে খারাপ কাজ যেমন করা যায় না, ভাল কাক্জও--তবেই তার1 পারবেন 
দেশ এবং দশের জন্তে প্রকৃত কাজ করতে )। 

কয়লার ব্যাপারে বঞ্চনার বহর সব চেয়ে ব্যাপক । ১৯৬২-৬৩ সালে 
কলকাতা মারফং কুড়িলক্ষ টন কয়ল। বিদেশে (ব্র্গদেশ ও বর্তমানে বাংলা দেশ) 
ও দেশের (মাদ্রাজ, তুতি কোরিন এবং গুজরাটের কয়েকটি বন্দর ) বিভিন্ন 
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প্রান্তে চালান যায়। গত বছর কয়লার দেশ পশ্চিমবঙ্গের বন্দর মারফত চালান 
গিয়েছে সাত লক্ষ কুড়ি হাজার টন কয়ল|। 

এক বছর আগেও দিল্লী কলকাত৷ বন্দরকে জানিয়েছিল চলতি আধিক 
বছরে এই বন্দর মারফত কুড়ি লক্ষ টন কয়ল! চালান দেওয়। হবে । দক্ষিণ ও 
পশ্চিম ভারতের কয়লাহীন অঞ্চলের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগ্ুলির প্রয়োজন মেটানোর 
জন্যই এই সিদ্ধান্ত এবং এই সিদ্ধান্তের যূলে পেটরোল সংকট । দিজ্ী আরও 
বলেছিল, তিন চার বছরের মধ্যে এই চালানের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে ১৯৭৮- 
৭ সাল নাগাদ কয়ল। রপ্তানীর পরিমাণ কলকাতা মারফং হবে ৬৫ লক্ষ টন। 

কিন্তু ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সঞ্ধাহ (১৯৭৫) পর্যন্ত ষ! চালান হয়েছে তাতে 
বারো! লক্ষ উনের বেশি হবার কোন 'আশাই নেই। আবার কয়লা চালান কম 
হওয়ার সূলে কেন্দ্রীয় সরকার । ভিরেকটর জেনাব্রেল অব শিপিং-কে বারবার 
বলা সত্বেও গুজরাটের লবণবাহী জ্বাহাক্রগুলিকে কখনোই পরিকল্পন! মাফিক 
সারা বছর ধরে ছড়িয়ে কলকাতায় আনা যায়নি। এই জ্রাহাজগুলি 
কলকাতায় লবণ নামিয়ে দিয়ে কয়ল1 নিয়ে যায়। কলকাতা থেকে কয়ল! 
চালানের শতকর] যাট'ভাগই বহন করে এই জাহাজগ্তণপি। এর! নিষেদের 
স্থবিধামত জোয়ারের সঙ্গে বক বেঁধে কল্কাতায় আসে । বন্দরের কোন রুটিন 
এর মানতে নারাজ । 

তাছাড়। লবণ ব্যবসারীরাও ব্যবসায়িক স্বার্থে বন্দরে ভেড়নো জাহাজগুলি 
চটপট খালা করতে রাজী নয় (অব্শা রাগী না হওয়াই স্বাভাবিক । 
কিছুদিন আগের ছু'আনাম্ন পাচপোর লবণ আজ চল্লিশ পত্পসা কেজি; কোথাও 
পঞ্চাশ, বাট। বাজারে একটু টান ধরাতে পারলেই দুভিক্ষের আর্তনাদ পড়ে 
যাস্ব যাঝেমধ্যে। ফুটপাতেও পসর! সাজার হঠাৎ গজিয়েওঠা! দোকানদার । 
কিলো৷ একটাকা-দেঁড় টাকা, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার কালতু 
মুনাফ1। অগচ এই পশ্চিমবঙ্গে ও লবণ তৈরির সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় 
না। “সাগর দ্বীপ? প্রশন্ত ক্ষেত্র । যথেষ্ট লবণাক্ত সমুদ্রের জল। লবণ তৈরিও 
করে সেখানকার মানুষ । পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটু উদ্যোগী হলেই সম্ভব । 
মেটে অন্তত সেখানকার বেকার সমন্তাও, যেখানের মানুষ সব দিন হাড়ভাঙা 
পরিশ্রমেও ক্ষুধার অন্ন জোটাতে পারে না। অথ? গাঁটের কড়ি ষাবে ন। 
সরকারের । শুধু চাই একটু উদ্যোগ । পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের 
সমাবেশ হয় এখানে । এমন হ্থন্দর সরকারী ব্যবস্থা! খুব কম তীর্ঘক্ষেত্রে দেখ! 
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যায়। কঠোর সরকারী নির্দেশ মানতে হয় সমস্ত ব্যবসাদারকে | বেশি মুনাফা 
লোটার সম্ভাবন। বড় কম |. ঘে তীর্ঘযাত্রীদের অত সুযোগ স্থবিধে দিচ্ছে সরকার 
তার। কেন মাথা পিছু দক্ষিণা গুণবেন না? সেই টাকাতেই উন্নতি হবে মাত্র 
কয়েক দিনের জন্যে জমজমাট দ্বীপটার। সামান্ত হলেও কিছু বেকারের সমস্যার 
সমাধান হবে। সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই, সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা, বস্তবাদী পুরুষ, 
অতীতের সেই অসম্ভবকে সম্ভব-করে-তোল! মহধি কপিলের স্বপ্নের কিছুট। 
সার্থক হবে নিশ্চয়ই । কারণ তিনি তার সাধনার দ্বার মানুষের কল্যাণ করে 
গিয়েছিলেন )। দেশী নৌকার দলও রাতে কান্দ করে না। ফলে কাজ চলে 
টিমে তালে । হলদিয়৷ চালু হলেও এসব সমস্যার সমাধান হবে কি? 

__ছোটক বাড়ি যাবে ?” 

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জলে কটী মাত্র জাহাজ । আলো জলছে। কিন্তু 
এ বন্দরের গভীরে নিদারুণ অন্ধকার। লনার প্রশ্নের উত্তরে বললাম, আর 
একটু বসি লনা।” 

লনাও যেন তাই চেয়েছিল । আরামে পা৷ ছুটো ছড়িয়ে দিল ও। 


চায়ের কাপে ছোট একট চুমুক দিয়ে প্রশান্ত বলল, “তারপর তোর খবর 
বল। তোর সেই ফিক়্শাসে, কি যেন নাম, তার কি খবর? বিয়ের পি'ভিতে 
বসিয়েছিস না কেটে গেছে? চাকরী করছিম কোথায় যেন, হ্যা, ভাল কথ। 
আমাদের সেই লা, এখন ফরেনে, কানাডায় স্থায়ী বামিন্দা। কিরে চুপ 
করে রইলি কেন, বল সব!, 

প্রশান্ত সরকার। আমার কলেজের বন্ধু। একসঙ্গে তিনটে বছর 
কাটিয়েছি আমরা । হুল্লোডবাজ ছেলে বলে নাম ছিল। বেশ স্থন্দর ভাবে 
পেছনে লাগতে পারতো প্রায় সকলেরই আমাকে আর বাণীকে শুধু বাদ 
দিয়েছিল জানি না| কোন অজ্ঞাত কারণে। প্রশান্ত কিন্তু ছাত্র ভাল ছিল। 
আমি কলেজ ছেড়ে চাকরীতে ঢুকেছি। ও ইংলিশে এম. এ. পরীক্ষা! দিয়েছে । 
"থিসিস লিখে ডক্টরেট পেয়েছে । এখন ওর নামের আগে লিখতে পারে ডঃ 
প্রশান্ত সরকার । কিন্তু লেখার উপায় নেই। কি হবে লিখে। লঙ্জঞ। 
বাড়বে। সা'ারণ একটা হোটেল কর্মচারীর কি ওসব শোভা পায় ! 

প্রকৃত অবস্থাট। চেপে গিয়ে বললাম, আমার সব এক রকম, গতানুগতিক । 
তোর গল্প বল।' 


.-গিক্প ! কিসের গল্প শুনবি, আমার জীবনের ?, 

--তোর হোটেলের গল্প । কত বিচিত্র অভিজ্ঞডা হচ্ছে তোর।, 

_-'তা হচ্ছে। তিক্ত এবং মধুর। এখনকার মডার্ন রাজ-রাজড়।-পাত্ত- 
মিত্র মভাসদ নিয়ে কারবার । মন্দ কাটে না দিনগুলো |” 

--তাহলে বল ভালই আছিস? 

_-খারাপ থাকার উপায় কোথায়? চাকরীর খাতিরে ভাল থাকতেই 
হয়। কানে শুনতে হয় অনেক কিছু । চোখেও দেখতে হয়।” 

--কি দেখিস? 

_-প্রকাশ করা নিষেধ |; 

--বলিস কি? 

হেসে ফেলে প্রশান্ত। বলল, “নাইব]। শুনলি সে সব। শ্ধু একটা কথা 
শোন, এক শ্রেণীর মানুষ, যাদের টাকার প্রতি কোন মমতা নেই তাঁদের দেখি 
আর তাজ্জব হই। অবশ্যই কিছু ভাবি না।, 

--কেন ? 

_-হিতভাগাগুলোর কথ। ভেবে এনাজি নষ্ট করে লাভ কি বল। কোথায় 
দিল্লী-মাদ্রাজ-বন্বে। প্লেনের রিটার্ন টিকিট কেটে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্তে 
হোটেলে এসে উঠছে, শ্তধু মাত্র একটু ফুতি করে যাবার জন্তে- একথা চিন্তা 
করতে পারিস ? 

--বলিস কি ?, 

_হ্থ্ি। ব্রাদার, এটাই সত্যি । ছোকরার হাতে এটাচি। দেখেই বুঝতে 
পারি পরিচয়। যে কোন ভাড়ায় একটা ঘর। দালালরা! সক্রিয়, বেশির 
ভাগ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ পল্লীর কুড়ি পচিশ টাকার মেয়েরাই আড়াইশে। টাকায় 
চলে আমে । রঙে ঢঙে আরো! কিছু আদায় করে নিয়ে চলে যায়। অপেক্ষমান 
ট্যাক্সি বা মোঁটরে প্লেন ধরতে ছোটে ছোকর। সাহেব । এটাচির টাক] হয়তে। 
সামান্যই খরচ হয়। এসেছিল বাঙালী কলেজ গালদের সঙ্গ সুখ লাভ করতে । 
ফিরে গিয়ে বসতে হবে বাপের তৈরী অফিসের ম্যানেজারের চেম্বারে । অতএব 
সময় বড় কম। টাকার বিনিময়ে যা পাওয়া গেল তাই বা কি কম! 

--এসব সত্যি ? 

--“মিথো হবে কেন? 

-এ ষে জটিল ধাধ11, 


-_ঘউত্তর তে৷ দুর্লভ নয়। ধাধ1 যখন উত্তর মিলবেই' |; 

-_-কিন্ত অত টাকা ওই ফুতিবাজের দল পায় কোথায় ?, 

-যার্দের আছে তারা পাবে না কেন ? 

-_কিস্ত ওই' বিপুল টাকা?” 

--ওটাই তো সত্যিকারের ধাধারে। পায় কোথায়? আমিও আমার 
চাকরী জীবনের প্রথম প্রথম তোর মতই ভাবতাম। ভেবে ভেবে হেদিয়ে 
মরতাম। তারপর একটু একটু করে বুঝলাম, জানলাম, দেখে দেখে চিনলাম। 
একাউপ্টসের কর্মী কিন্তু কাজ করতে হয় .সর্বত্রই প্রায়। দু'বছর তিন মাসের 
হোটেল, চাকরির বয়েস পাকা ছু'বছর। রাত দশটার সিপটে ভিউটি। 
যুতিমান এলেন প্রায় বারোটায়। পাকা পাচ ঘণ্ট1 প্লেন লেট । ঘর চাই। 
নেই। সুরু হয় শালার ছেলের কাকুতি মিনতি ॥। বুঝি সব-দর বাড়াই 
শুধু--ঘর দিই। যথারীতি বাকি বন্দোবস্ত ছোকরাই করে নেয়। ভোর 
সাড়ে পশচটায় প্লেন। যাবার সময় পকেটের দামী কলম, কখনে। খরচ ন। 
হওয়! বিলিতি সেণ্টের শিশি উপহার হিসাবে দিয়ে যায়। কলকাতার জরুরী 
কাজ সেরে বাপের স্ুপুত্র সোমবার ভোরে ছোটে বাপের ব্যবসা সামলাতে। 
সঙ্গে নিয়ে আস টাকাগুলো৷ উড়িয়ে যেতে পারল না বলে মনে নিশ্চয়ই 
ছুঃখ থাকে! আর সেই জন্যেই রাতজাগা চোখে আবার আসবার নিমন্বণ 
জানাতে হয়, নু 

প্রশান্ত চুপ করল। আমিও চুপ করে রইলাম । 

অনেকক্ষণ পরে আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রশান্ত জিজ্ঞাস! করল, 
“কিরে কি ভাবছিস ?, 

বললাম, “কিছুই ভাবছি ন।।” 

--তাহলে ? 

-_-“ভাবছি কি ভাবা যায়|” 

হাসল প্রশান্ত । বলল, “ভাবতে ষাসনি, মন খারাপ হয়ে যাবে। বলা 
যায় না মাথার গোলমালও দেখা দিতে পারে। তাত চেয়ে না ভাবাই ভাল ।, 

উঠে পড়লাম আমর1| পরে দেখ। হবে কথা দিক্সে বিদায় নিলাম দুজনে । 
কিস্তু গ্রশান্তর বলা কথাগুলে। অনেক চেষ্টাভেও মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম 
না| বার বার ঘুরে ফিরে একই কথ। মনে পড়তে লাগলে1। অজস্র টাকা। 
মনে পড়ল... 


দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার স্রুতে পরিকল্পনায় বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের 
পরিমাণ কিভাবে বাড়াতে পার যায় এবং জাতীয় কর ব্যবস্থা কিভাবে 
পরিবর্তন আনলে পরিকল্পনার বিনিয়োগষোগ্য সম্পদ বাড়তে পারে তার 
অনুসন্ধানের জন্ত প্রখ্যাত ত্রিটিশ অর্থনীতিবি? অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালভরকে 
ভারত সরকার আমস্থণ জানিয়েছিলেন । এঁ আমগ্ণে অধ্যাপক ক্যালডর 
এদেশের কর-বাবস্থা নিয়ে কাজ করেছিলেন ১৯৫৬ সালে । ভারতবর্ষের ট্যাক্স 
ব্যবস্থার হালচাল দেখে অধ্যাপক বলেন, দেশে জাতীম্ন আয বাড়ছে কিন্ত 
সেই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়কর ও অন্থান্য কর বাবদ সরকারের আয় বাড়ছে না। 

লক্ষ্য করে দেখা গেছে ১৯৫৬ সালের আগের পাচ বছর ধরেই কর বাবদ 
সরকারী আস্র প্রাস্স নিদিষ্ট থেকে গেছে। জাতীয় আয়ের সাত শতাংশ প্রায় 
নির্দিষ্ট ছিল কর বাবদ সরকারী আয়। অধ্যাপক ক্যালডরের মতে এই তথ্য 
থেকেই ধরা যায় কর ফাকি দেওয়ার এক বিস্তুত ক্ষেত্র ভারতীয় বাবস্থায় 
তৈরি ম্মান্চ। 

ক্যালডর বলেন, '**** 11515 18 2 0)0113130181)015 80000101601 
61251011 10 [11015 005 10 111011111৩7 07১06 91106721 ৮ 111001009.১ 

তিনি আরে! বলেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই কর ফাকি দেওয়ার 
বাবস্থ! দেশে ঞ্মশঃ বিস্তৃত হয়ে পড়েছে । -*"তিনি নতুন কয়েকটি কর স্থাপনের 
প্রন্তাব আনলেন, যাতে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর ফাকি দেওয়ার কিছু কিছু 
রাস্তা বন্ধ হতে পারে এবং সরকারের আয়বৃদ্ধিও ঘটতে পারে । 

দেখা গেল ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে কয়েক ন্ছরে ক্যালডরের প্রার্ণশত পথে 
কর ব্যবস্থাস্স জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কর বাবদ মোট আয় 
বৃদ্ধি পেতে থাকে । এব্যবস্থায় লুকানে। আয়ের কিছু অংশের ওপর কর 
নির্ধারিত হয়ে সরকারী ভাগ্ডারে জম। পড়তে সরু করল। 

১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে ১৯৬৩-৬৪ সাল পর্যস্ত জাতীয় আয় বেড়েছে ৯০ 
এতাঁশ আর মোট কর বাবদ আদায় জাতীয় আয়ের প্রায় ৮ শতাংশ থেকে ১২ 
শতাংশে দাড়িয়েছে । অবশ্য জাতীয় আর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট কর বাবদ 
আয় বুদ্ধির প্রত্যাশিত উন্নতি দেখানা গেলেও একটা ধারাবাহিক উন্নতি লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে। 

কিন্ত বধিত আয় থেকে কর ফাকি দেওয়ার অন্য বহু রকম ব্যবস্থা ইতিমধ্যে 
বিস্তার লাভ করেছে । ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে পর পর সাত বছরে ঘে সামান্ত 


১৩৫ 


বৃদ্ধির হার বজায় ছিল তাঁও নষ্ট হয়েছে, ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে জাতীয় আয় 
১৯৬৫৪ কোটি "টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০-৭১ !সালে দাড়িয়েছে ৩৯৫৬৭ 
কোটি টাকায়। সাত বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে একশো! শতাংশ কিন্ত কর বাবদ 
সরকারী আয় জাতীয় আয়ের নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যেই রয়ে গেল। মোট 
কর বাবদ আয় জাতীয় আয়ের ১২ শতাংশের গণ্ডী পেরোতে পারল না _১৯৬৩৬- 
৬৪ সাল থেকে ১৯৭০-৭১ সাল পর্যস্ত তা অব্যাহত রইলো | যেমন £ 








সাল মোট কর জাতীয় আয় জাতীয় আয়ের শতকরা 
(কোটি টাকায় ) (কোটি টাকায়) হিসাবে মোট কর (%) 

৬১৯৫১-৫২ ৭০৯ ৯৮৫৭ ৭৭ 
৫২-৫৩ ৭১৩ ১০৫৩২ ৭"২ 
৫৩-৫৪ ৭৬০ ৯৭১৯৮ ৬৮ 
৫৪-৫৫ ৮১৩ ১০৩৪২ ৭"৮ 
৫৫7৫৩ 2৯৩৯ * ৬৪৩৩ ৭3 
৫৬-৫৭ ১১১২ ১১৯৮২ ৮০ 
৫৭-৫৮ ১১৫৩ ১৩৩৪৩ ৯"৩ 
৫৮-৫৯ ১২৮৫ ১৩৮০৬ ৮৬ 
৫৯-৬০ ১৪৬৩ ১৪৪৭৬ ৯৩ 
৬০-৬১ ১৬৫৭ ১৫৯৪০ ৯"৭ 
৬১-৬২ ১৯৮২ ১৭০৬৭ 5১৪ 
৬২-৬৩ ২১২১ ১৯৬৫3 ১১৩ 
৬৩-৬৪ ২৬১৪ ২২৯৬০ ১২৩ 
৬৪-৬৫ ৩০৪৮ ২৩৯২১ ১১৭ 
৬৫-৬৬ ৩৪২৬ ২৭৪৬৭ ১২-৭ 
৬৬-৬৭ ৩৬৩৮ ৩২৩১৩ ১২৫ 
৬৭-৬৩৮ ৩৯২৩ ৩৩০০৬ ১২:৪৯ 
৬৮-৬৯ ৪৩৯৬ ৩৪৯০০ ১২৯ 
৬৯-৭০ ৪৯৫৩ ৩৯৫৬৭ ১২৬ 
৭০-৭১ ৫৭৪৯৪ ৪২১৬৩ ১২৫ 


শা সপ শী পাপ সপ 


জাতীয় আয় যে হারে বেড়েছে, ট্যাক্স বাবদ আয় প্রত্যাশিত ছারে বাড়েনি। 
কর ফাকি দেওয়ার জন্ বনু রাস্তা খুলে গেছে এট] বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। 
জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে কর ফাকি দেওয়া ও কালে। টাকার বৃদ্ধি কি 
হারে বেড়ে চলেছে ভাবলে আতঙ্কিত হতে হয়। কারণ ১৯৫১ সাল থেকে 


১৩৬ 


১৯৭১ সাল পর্যস্ত দেশের শতকর। ৪* শতাংশ মানুষের আয় দারিদ্র্য সীমারেখার 
নীচেই রয়ে গেছে (অবশ্যই এ অবস্থার কিছু মাত্র পরিবর্তন ঘটেনি ।'-"এবং 
এটি সরকারের দেওয়া! তথ্য )। জাতীয় আর বাড়লে দেশের বিস্তৃত জন গোঁীর 
আধ বাড়েনি, তাহলে দেশের বধিত আয় কোথায় গিয়ে সঞ্চিত হচ্ছে? 

বোঝাই যাচ্ছে ক্রমবধিত জাতীয় আয়ের বৃহদংশ দেশের উচ্চতম আয়ের 
মানুষের সম্পদ বৃদ্ধি করে চলেছে এবং যে পরিমাণে উচ্চতম আয়ের মানুষদের 
সম্পদ ও আয়বৃদ্ধি ঘটে চলেছে সেই আয়াত প্রত্যাশত কর সরকারী ভাগারে 
জমা পড়ছে না। 

১৯৫৬ সালেই অধ্যাপক ক্যালডর দেখিয়েছিলেন হে, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য 
থেকে শতকর। ৪০ ভাগ প্রাপা কর সরকারী তহবিলে জম পড়ছে ন| আর ৭৫ 
শতাংশ কর জম1'পড়ে না স্বাধীন বৃক্তিধারী মানুষের আয় থেকে ও সম্পত্তিজাতি 
আর থেকে । 

আধ7।হ ক্যালডরের হিসাব মত তার সমীক্ষার সময়সীমার কয়েক বছরে 
বাধিক কর ফকির পরিমাণ ২০০ থেকে ৩০* কোটি টাকা । অবশ্ট অধ্যাপক 
ক্যালডরের এই তথা পেশ করার কিছু আগে ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় 
কোন এক অদৃষ্ঠ কারণে এই কর ফাঁকির পরিমাণ আরো। কম করে দেখিষেছিল। 

১৯৫৬-৫৭ সালে অর্থ মন্ত্রীর বাজ্জটে বল! হয়েছিল কর ফাঁকির পরিমাণ 
পছরে কুড়ি থেকে তিরিশ কোটি টাকা মাত্র । অধ্যাপকের ধাক্কায় অর্থমন্থণালস্বের 
সঠিক হিসাব ভীষণ ভাবে মার খায়। তার নির্দেশ মত কর বাবস্থায় আদায়ের 
কিছুটা উন্নতি হয়। যেমন-- 





বাধিক মোট 
বছর নির্ধারিত কর বাধিক বৃদ্ধি 
(কোটি টাকায় ) (কোটি টাকায়) 
১৪৫৭-৫৮ ১১১২, 
২৯৯৫৮-৫০৯ ১১৫৩ ৪১ 
১১৯৫৯-৬০ »১৮৫ ১৩৭ 
১৪১০-০১ ১৪৬০ ১৭৫ 
১৫৬৩১-৬২ ১৬৩৫৭ ১৪৭ 
১৬৯৬২-৬৩ ৬৪৮ ৩২৫ 
১৯৯৬৩-৬৪ ২০২১ ৪৩৯ 


১০৭ 


ধার্য করের ক্রমবধিত হার লঙ্গণীয়। কিন্তু এই উন্নতিও কর বাদ 
প্রত্যাশিত আয় থেকে অনেক কম এবং একথা নি:সন্দেহে বলা যায়, অধ্যাপক 
ক্যালভরের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা না নিলে এই উন্নতি সম্ভব হত না। কারণ 
আমাদের সরকারীযস্ত্রের মুরুব্বিআনায় ষে ভ্রান্ত হিসেব, সেই মত ব্যবস্থাদি 
'নিলে দেশ এখন যে সংকটে পড়েছে আরে! আগেই এই সংকট এসে পড়ত। 

এই যে কর বাবদ বধিত আয় এতটা ও সরকার সম্ভবত আশ। করেনি ( মনে 
হয় এই সরকার চায় না যে, একাংশের বধিত আয়ের ওপর এরকম করের চাপ 
পড়,ক। কেননা মোট প্রাপ্য করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও জাতীয় আয়ের 
নিদি্ অংশ কর হিসাবে জম পড়েছে । এর শতকরা পরিমাণ ১৯৬৪ সালের 
পর থেকে বারে। শতাংশের সামান্য ওপরে এসে স্থির হয়ে রয়েছে )। 

এমনকি মহাবীর ত্যাগীকে চেয়ারম্যান করে প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার 
অনুসন্ধানে আযডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশনের যে শাখা কমিটি তৈরি হয়েছিল, 
১৯৬৮ সালে তার রিপোর্টেও অধ্যাপক ক্যালডরের হিসেব যে বেশি করে ধর! 
হয়েছে, ত1 বলতেও ওই কমিটির বাধেনি। 

কিন্তু ট্যাক্স ব্যবস্থায় একটা জিনিস বরাবর দেখ! গেছে যে, যতই কষ করে 
করের হার ধর! হোক না কেন, কর ফ্লাকি দেওষ়। ষেমন বধিত হারে চলেছে 
তেমনি দেয় কর বাকি রাখা এবং সেই কর উদ্ধার কর1 সরকারের কাছে এক 
প্রচণ্ড সমস্তা হিসাবে দেখ দিচ্ছে। আবার সরকারী ব্যবস্থায় প্রতি বছর কর 
আযাসেস্মেণ্ট কি পরিমাণে বাকী থাকে সেটাও দেখার মত। যেমন £ 











বছর বছরকালীন আয়কর অসম্পর্ণ আয়কর শতকর] কি পরিমাঁথ হিসাৰ 
হিসাবের সংখ্যা হিসাব ব্ছরে অসম্পূর্ণ থাকে 
১৯৫৯-৬০ ১৬৭২০০১ ৫০৮৭৭৭ ৩০৪ 
১৯৬০-৬১ ১৮২৬০১২ ৬১৯১১৭ ৩৩৯ 
১৯৬১-৬২ ২০২১৩৩০ ৭১২৪৩৭ ৩৫'২ 
১৯৬২-৬৩ ২২১৮৩৭৬ ৯০৮৬৫৯ ৭০৬ 
১৯৬৩-৬৪ ২৭০৯১০৭ ১২২৬৪০৬ ৪৫"৩ 
১৯৬৪-৬৫ ৩৬২৬১৪৪ ১৭৮৪৫১৫ ৪৯*২ 
১৯৬৫-%৬ ৪৫৫৮৫৫৬ ২১৬৯৫২৯ ৪৭৬ 


১৯৬৬-৬৭ 
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৩ ওজর 5. ৮ আন্টি 


আযাসেসমেন্ট বাকি থাকা বাঁড়তে থাকে ১৯৩৯ সাল থেকেই । ইংরেজ 
সরকার দেশ ছেড়ে চলে গেল। জাতীয় সরকার শাঁসনভার নিল দেশের কিন্ত 
সুরাহ! কিছুই হল না৷ বরং দিন দিন বাড়তে লাগল সমসা। এবং দরকার 
মত সরকার পরোক্ষ কর বাড়িয়ে আপামর জনসাধারণের ওপর চাপ দিয়ে 
সরকারী আয় বাড়িয়েছে দিনের পর দিন। কিন্ত আরকর বিভাগকে ঢেলে 
সাজাবার প্রয়োজন বোঁধ করেনি । ফলে কর আদায়ের পরিমাণও বাড়েনি । 

এটাও নিশ্চিত যে, যেসব প্রাপা কর সময়মত আদায় হয়নি, সে সবের 
বিরাট অংশ অতি উচ্চতম আয়ের মানুষদের থেকেই প্রাপ্য । অনাদায়ীকৃত 
কর সম্পদরূপে ব্যক্তিগত পুজি হিসাবে নিয়োদ্িত হযে যে পরিমাণ সোনার 
ডিয পাড়ে তা নিঃসন্দেহেই কালে। টাকার বৃদ্ধি করে। 

আডমিনিষ্েটিভ রিফর্ষস কমিশনের প্রতিব্দেনে বলা হয়েছে, ১৯৫৯-৬০ 
সালে একজন ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার গড়ে বছরে ৯৩৯টি বাক্তিগত করের 
হিসাত “বখেছেন-_এব পরে প্রতি বছরে হিসাবের পরিমাণ বাঁড়তে বাড়তে 
১৯৬৬-৬৭ সালে একজন ইনকামট্যাক্সপ অফিসারের ঘাড়ে চেপেছে বছরে 
১৪৬৭ বাক্তিগত করের হিসাব। যে কোন সাধারণ মাগুষেরই বুঝাতে 
কষ্ট হবে না যে, আয়কর অফিসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই প্রশাসনিক 
ব্যবস্থায় কাঙ্সের চাপ ,কী প্রচণ্ড আর এই প্রচণ্ড চাপে প্রতিটি করের হিসাব 
কতখানি যথার্থ ভাবে সরকারের আয় বাড়াতে সমর্থ হবে তা বোঝাই যায়। 
সমসা| গ্রতিবছর বাড়লেও সরকারের নীতি এই দিকে নজর দেবে না, 
কেননা সুবিধাভোগী একাংশকে পোষণ না করলে, বধিত কর থেকে রক্ষা ন! 
করলে নিশ্চয়ই অনেক অস্থবিধা দেখা দেবে। এই অনাদায়ী করের পরিমাণ 
নেহাৎ কম নয়। যেমন £ 


পারার মা, জপ / ০৪ দত ও রাখার অরিন বিজন (রর ৪: 8.5 ররর 


৪৯১4 ৮১৮১ 


বহর 

১৯৬৩--৮ ২৭০৭১ 
১৯৬৪--- ২৭৭৭৬ 
৬৪৬৫ ৩৪১৭০ 
১৪৯৬৬ ৩৯৮৬১ 
১৯৬ ৭--. €৪১৭১ 
১৪৯৬৮ ৬২২৬১ 
১৪১৯-৮ ৭৭৪.8৩ 
১৯ ৭৩-- ৮৪০৭০ 


গার রারারারার। শারারা বাগ ভার” অরোরা গোটা, ৪ ডের 8৫৮ ৬ম» র্সিৃর £* এা/ তাসহা রাহা হারার এ 








১৯৭৪ সালের অনাদায়ী করের পরিমাণ নিশ্চয়ই কমেনি । এই অনাদায়ী 
কেন আদায় হয়নি? সরকার কর আদায়ী ব্যবস্থাকে স্শঙ্খলভাবে গড়ে 
তোলেননি কেন, কাদের স্বার্থে? ৃ 

অথচ দেখ! যাচ্ছে সরকার সাপ্রিমেপ্টারী বাজেট তৈরি করে, পরোক্ষ কর 
বাড়িয়ে, ঘাটতি ব্যয় বাড়িয়ে, নোট ছাপিয়ে মানুষের ছূর্দশ। বাড়িয়ে চলেছে-_ 
কিন্তু প্রাপ্য কর আদায় না করে তাদেরই সম্পত্তি পাহার। দিচ্ছে, যারা... 

১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যস্ত সরকার ঘাটতি ব্যয় করেছে ১৯৪২ 
কোটি টাকা, অনাদদায়ী আয় করের পরিমাণ ৮৪* কোটি টাকা । ঘাটতি 
ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক টাকা অনাদায়ী কর থেকে আনতে পারতো । কিন্ত 
আমাদের দেশের জাতীয় সরকার তার নিজস্ব ষে কারণে যথার্থ প্রাপা আয় 
থেকে বঞ্চিত থাকা! স্বিধাজনক মনে করে; সে কারণটি কি খুবই অজ্ঞাত? 


অনাদায়ী এই অর্থ সরকারের সম্পদ ন। বাড়িয়ে যাদের সম্পদ বাড়াবে, 
প্রতিদানে তারা যে উপকারের প্রত্যুপকার করবে না একথা অতি বড় বিশ্ব 
নিন্দুকও বলতে পারবে না। 

সমগ্র ট্যাক্স আদায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে অধ্যাপক ক্যালভর যে 
উপদেশ দিয়েছিলেন, সরকার ষর্দি তা অনুসরণ করতে ; এই দীর্ঘ সময়ের 
ব্যবধানে নিশ্চয়ই প্রম্মাণ হয়ে যেত তার উপদেশ কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় ( করফ্াকি দাতাদের নিশ্চয়ই স্থুণের কারণ ) সরকার তার উপদেশ 
অন্কুসরণ কর। প্রয়োজ্নু বোধ করেনি । 

শ্রতিটি আরকরদাতাঁর জন্তে যে ধরনের “রিটান্ ফর্ম” অধাপকের প্রস্তাবে 
ছিল, তা তখনকার অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী গ্রহণ করেননি । এমন কি নতুন কর 
প্রস্তাবের বাক্তিগত বায়কর (2:201)670011 016 25৩) পরে পরিতাক্ত হয় 
এই কারণে যে, সরকার ব্যঘ-কর আদায় করার যোগা প্রশাসন স্থাপন করতে 
সক্ষম নয় (এই হাস্তকর যুক্তি দেখিয়ে-_অপদার্থতাও স্বীকার করে নেওয়। 
নিশ্চয়ই, অর্থমন্ত্রী টি, টি, কে করফ্াকি দেওয়ার রাস্তা বিস্তৃত করে দিয়ে 
ভিলেন )। ফলে দেখ গেল ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে কর মাদার ও প্রাপ্য কর 
জাতীয় আয় বৃদ্ধির তুলনায় অনেক নিচে নেমে গেছে । পরিণতি--ভয়াবহভাবে 
কালো টাকার বৃদ্ধি। 

অবশ্য কিছুদিন আগে সরকার ঢাক ঢোল পিটিয়ে আগেভাগে চোর জুয়াচোর 
ধর্মপুত্র তাবৎ মানুষকে জানিয়ে তদন্ত তল্লাস স্বর করে দিয়েছিল। যে সব 
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হাতের কাছেই ছিল এমনিভাবে টপাটপ ধরা পড়ল কিছু। তারপর য। হবার 
তাই হল। সেই চির পরিচিত অনিবার্য পরিণতি। একটু একটু করে মন্দার 
ভাব দেখ! দিল। অথচ প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল এবার বুঝি আর রেহাই 
নেই কালে। টাকার কারবারীদের | বাছাধনের দল এবার ধনেপুত্রে মরবে । 

অবশ্ঠ ওয়াঁধু কমিশন, শুধু ওয়াচ কমিশন কেন, বিভিন্ন কমিশন, কমিটি বার 
বার সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছে। ওয়াধু কমিটি কালে টাকা, কর 
ফাঁকি, চোরাচাঁলানী, কালোবাজারী দিন দিন ঘত বাঁড়ছে, ততোই সরকারী 
কর্মতৎপরতায় থানা-তল্লাসের সংখ্য। দিন দিন কেমন কমছে ত! দেখিয়ে গেছেন । 
যেমন £ 





বছর খানাতিল্লাস ও বে-আইনী-সম্পত্তি ্ারকাতিরালের 
আটকের সংখ্যা টা 

222 লি ঈএিিশিউটাটিও 
১৯৬৫-৬৬ ও টা 
ক ০ ১৮৬ 
১৯৬৭-৬৮ হর টার 
১৪৯৬৮৭৩৪ ও রঃ 
১৯৬৯-৭০ ১ ৭০ দ্র 
তি হী ১৯২ 


খানাতল্লাস কমেছে । ঘিশ্চয়ই ভার অথ কর ফাকি দেওয়ার পরিমাণ 
কমেছে। কিন্তু সতাই কি তাই? 

অথচ সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা নানাভাবে ট্যান্স ফাকি দেওয়া বা 
ক্রমবর্ধমান কালে! টাক সম্পর্কে অনবহিত থাকার চেষ্টা করে এসেছে । এদিক 
দিয়ে কালে! টাকার খবর সাধারণর কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে সরকার নিযুক্ত 
বিভিন্ন কমিটি, কমিশন উল্লেখযোগা ভূমিকা পালন করেছে । অধ্যাপক 
ক্যালভরের অনুসন্ধানের আগে এস. বরদাচারীর নেতৃত্বে ষে আয়কর তদস্ত 
কমিশন গঠিত হয়, সেই কমিশন প্রতিবছর আয় কর, ফ্লাকির ব্যাপারটাও তুলে 
ধরেছে। অধাপক ক্যালডরের পর মহাবীর ত্যাগীর নেতৃত্বে ( ড০1৮16% 
01০87 02. ০5005] 10116০6 25 8 0108101505000 ) প্প্িত্যক্ষ কর 
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প্রশাসনের ওপর কার্ধকরী সমিতিও প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থার ওপর অনুসন্ধান 
চালায়। পরিশেষে কৈলাসনাথ ওয়াঞ্চুর নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ কর অনুসন্ধান কমিটি 
€1011606 2:5৪ চ57101715 00110016066 ) কাজ সুর করে। 

এইসব কমিটি, কমিশন সীমাবদ্ধভাবে আয়কয় ফাকি দেওয়া! ও কালো 
কালো টাকার বৃদ্ধির বাপারে বার বার অবহিত করে এসেছে সরকারকে । কিন্ত 
সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে সেক্ষেত্রে? ব্যবস্থা হিসেবে এইটুকুই নিয়েছে বল! 
যায়_-গাঁফিলতি আরে] বেড়েছে বা জেগে ঘুমিয়ে পড়েছে আমাদের করিতকর্ম। 
জাতীয় সরকার | অবশ্য মুখে ছু'চারবার হুমকি নামক তুড়ি মেরেছেন সরকার 
পরিচালক গণ্যমান্তর!। 

সরকারের এই আচরণ নির্লজ্জভাবে প্রকাশ পেয়েছিল ওয়া কমিটির 
ইনটেরিম রিপোর্ট চেপে রাখার বাপারে। বিস্তৃত সমীক্ষার পর ১৯৭০ 
সালের নভেম্বর মাসে কমিটির ইনটেরিম রিপোর্ট সরকারের ঘরে জম। পড়ে । 
ফাইন্তাল রিপোর্ট তৈরির আগে জরুরী'ভাবে ইনটেরিম রিপোর্ট সরকারের 
কাছে জম দেওয়ার কারণ ওই রিপোর্টেই প্রকাঁশ করা হয়ছিল। বল। 
হয়েছিল যে, যেভাবে কালে! টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং জাতীয় 
অর্থনীতির প্রাণশক্তি এই ক্রমবধিত কালে! টাকার পরিমাণ যেভাবে বিধ্বস্ত 
করে চলেছে তার কারণে এখনই জক্ুরী ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত দরকার 
ইনটেরিম রিপোর্টের বক্তব্য ছিল £ 

6 0601960 11167651015 10 27017535 0001561৮65৭ 10 105 12৭0 
01610901776 20 112661110) £517011 010 109.00615 11:00 051160 101 
0125101500501521 9011017 2170 ০71110 নি06 91 111711] 011 ঠা 2] 
75101 05 501০০6 ৮7100 ভা চি161166060. 11707601202 90:10 
95৩ 0112 01 [18010 20016 25 11: 1095 708611 €26116 1710 51219 
01 0111 €০011012-%. 

১৯২৭ সালের মার্চ মাসে ওয়াট কমিটির ফাইন্যাল রিপোর্ট বেরোয়__ 
ইনটেরিম রিপোর্টের কোন মর্যাদা যেমন দেয়নি সরকার, ঠিক তেমনি কমিটির 
ফাইন্তাল রিপোর্ট ছাপার পর বাজে কাগজের ঝুড়ি ভর্তিকরে। অবশ্থই 
কালোটাঁকার সাম়াজ্য বিস্তৃত হয়ে চলেছে এবং কালোবাজার ও চোরা 
চালানীর চাপে প্রচণ্ড মুদ্রান্মীতিও। অবশ্য অন্য কারণ৪ আছে কিন্ত 
প্রধান তৃমিকায় কালোটাকা। ১৯৭২ সালে সাধারণ যুলাস্তর বেড়েছে দশ 
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শতাংশ হারে, ১৯৭৩ সালে তেইশ এবং ১৯৭৪-এর প্রথম ছ মাসে মাত্র তিরিশ 
শতাংশ । 

কালোটাকাঁর বিস্তারমান সাম্রাজ্যের প্রসার ষে ভাবে দেশের পণ্যের 
বাজার দখল করেছে, তাকে রোখ। কি সম্ভব? রোখ। যদি সম্ভব হ'ত তাহলে 
দেশের ধান, চাল, গম, চিনি, তেল, কয়লা, বেবিফুড-_এককথায় মানুষের নিত্য 
প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের আজ অবাধ কালোবাজারী কেন? দেশের 
শান্তি শৃঙ্খলা, রাজনৈতিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সবকিছু রোখার জন্তে 
সরকার পুলিশ, মিলিটারী সি. আর. পি. ইত্যাদির জন্যে কোটি কোটি টাকা 
খরচ করছে। অনেক সময় হুকুম দেওয়া হচ্ছে নিবিচারে গুলি চালানোর । 
গুলি চলছে। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যার ছুক্কতিকারীকেই পুলিশ গুলি 
করে মারছে। শান্তিশুঙ্খল। ভঙ্গকারীদের শাস্ছি দিচ্ছে। কালোবাজারীরা কি 
দুদ্ধতকারী নয়? হাতেনাতে ধরা পড়ে কদনকে মার। হয়েছে তাদের? নিশ্চয়ই 
তাদের গায়ে হাত তুলতে হলে দখবার ভাবতে হবে! নাহলে" 


অধাপক ক্যালভব্ের হিসাবপদ্ধতি অগ্থদরণ করেই ওয়াঞ্ছু কমিটি রায় 
দিয়েছে যে, নিিষ্ই বেতনের বাইরে যে আয়ের ওপর ১৯৬১ সালে আয়কর ধার্য 
হয় তা হল ১৮৭৫ কোটি টাক। কিন্ত আসলে তা হওয়। উচিত ছিল ২৬২৮ কোটি 
টাকার ওপর । অর্থাৎ ১৯৬১ সালে ৮১১ কোটি টাকার ওপর আয়কর ধার্য কর! 
যায়নি। ওই হিসাবে ১৯৬৫-৬৬ সালে আগ্রকর এড়িয়ে গেছে ১২১৬ কোটি 
টাকা । এই হিসাব আরো! কম করে ধরলে ১৯৬১-৬২ সালে ৭০০ কোটি 
টাকা, ১৯৬৫-৬৩ সালে ১০০০ কোটি টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালে ১৪০০ কোটি 
টাকার ওপর কাকি পড়েছে ।” 

অধ্যাপক ক্যালভরের গণন। মেনে বল! চলে ওই সব টাকার ৩৩৫ শতাংশ 
কর হিসাবে সরকারী ভাগ্ডারে জম৷ পড়ার কথা । শেষোক্ত বছরে অর্থাৎ 
১৪০* কোটি টাকার আয়কর 3৭০ কোটি টাক] হওয়ার সম্ভাবনা । ওই 
হিসাবে ১৯৬৫-৬৬ সালে আরকর ফাকি পড়েছে ৩৩৩ কোটি টাকা। ১৯৬৮-৬৯ 
লাল পর্যস্ত প্রতি বছর এই আয়কর ফণাকির টাকার সঞ্চস্ত প্রায় ৭০০ কোটি 
টাকা । কালো বাক্জারে ১৯৬৮ সালে ওই *** কোটি টাকার সম্পদই ছিল। 
বর্তমানে পরিমাণ নিশ্চয়ই বেড়েছে। 

অবশ্ত ওয়াধু। কমিটির অন্যতম সরশ্ত 7১০০981101279 পত্রিকার 
সম্পাদক মিঃ রঙ্গনেকার কালোটার পরিমাণ সম্পর্কে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। 
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মিঃ রঙ্গনেকারের মতে ১৯৬৮-৬৯ সালে অন্ধকার জগতের আয় ঘা ট্যাক্সের হাত 
এড়িয়ে গেছে, তা হলে ২৮৩৩ কোটি টাকা-১৯৬৯-৭* সালে ৩০৮০ কোটি 
টাকা। রঙ্গনেকারের হিসাবে বছরে মাত্র ১৩ শতাংশ হারে কালোটাকার সম্পদ 
বাড়ছে। .ওই হিসাব ধরলে ১৯৬৯-৭০ সালে কালোটাকার পরিমাণ দাড়ায় 
৭৭১০ কোটি টাকা । শতকরা ১৩ শতাংশ হারে বুদ্ধির অন্পাত না ধরলেও 
বর্তমানে বছরে গড়ে ব্যয় ৫€** কোটি টাকা বৃদ্ধির হার ধরা হলে বিগত পাঁচ 
বছরে, কালোটাকার পরিমাণ বাড়বে ২৫০০ কোটি টাক মাত্র । অর্থাৎ বর্তমানে 
কম করেও ১০১*০০ টাকার সম্পদ সমান্তরাল ভাবে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে 
পাল্ল1 দিয়ে চলেছে । অতএব'"' 

গত ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মামে লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে 
(প্রশ্নটি করেছিলেন একজন বিরোধী পক্ষের সদস্য । .লিখিত উত্তরের জন্যে প্রশ্ন 
নং ৩৮৩ ) কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রী জানান যে, বর্তমানে মারুতি কোম্পানীতে 
( মারুতী মোটরগাঁড়ি শিত্রই বাজারে আসছে ) দশ হাঙ্গারের বেশি শেয়ার আছে 
এমন ব্যক্তি অথবা কোম্পানীর সংখ্যা হচ্ছে একচল্লিশ। 


জিগল গোষ্ঠীর বি. সি. জিগুন অন্যতম একজন অংশীর্দার এবং ইনি বারে 
হাঁজার শেয়ারের মালিক । লোকসভায় ১৯৭৪ সালের বর্ধাকালীন অধিবেশনে 
একটি প্রশ্র্ের উত্তর থেকে জানা যায় যে, আয়কর বিভাগ ক্মলোটাকার সন্ধানে 
জিগুল গোষ্ঠীর বিভিন্ন বাসগৃহ এবং কোম্পানীর অফিসগুলোতে তল্লাসী চালিয়ে 
বহু সন্দেহজনক দলিল, হিলীব বহিন্্ৃত টাকা উদ্ধার এবং আটক করেন। 

এবং আর একটি প্রশ্নের উত্তরে কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রী জানান যে, মারুতি 
কোম্পানীর আটজন অংশীদারের বিরুদ্ধে সি. বি. আই তাস্ত চলছে। এদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগের মধ্যে আছে- কোম্পানীর তহবিল তছরুপ, রপ্তানীর জন্যে 
নিদি মাল অন্যত্র পাচার, বৈদেশিক বিনিময়ের নিয়মবিধি লঙ্ঘন, কর ফাকি 
ইত্যাদি-ইত্যাদি-ইত্যাদি। এই সমস্ত অংশীদারের মধ্যে আছে__অরবিন্দ 
কুমার, নন্দলাল কিলাটাদ, রামনিবাস রুই, মহম্মদ সৌকত, সস্তোষকুমার 
তুলমান, নরেশকুমার ভূলমান এবং নরেশকুমার শর্মা । র 

কালোটাকার খোঁঙ্জে আয়কর দপ্তর ৪১টি ইন্পাত কোম্পানীর দপ্তরে 
তল্লামী চালিয়েছে (ডিসেম্বর ৭৪) এবং চারটি কোম্পানীর বিষ্দ্ধে আইনাহ্ছগ 
ব্যবস্থা নেওয়। হয়োছ। যেমন £ 
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৬২১৬১৯১১০৫১ 





১। স্থুরেখা গোষ্ঠী ৬২১৫৬,৮৫০ ২৮১৬৭১৪০৩ 
২। জিগুল গোষ্ঠী ২১৫৫১৯০১৬৬২ ১১৯১১৯১১৩০৫ 
৩। বিশ্বপ্ধর দয়াল বনী প্রমাদ গোষ্ঠী ৩,৬০১৫২৩ ৩১৪,৩২৬ 
৪। শেঠ গোঠী ৩১১৪৯,৬০৫ ১৯১৫৩১২০৪ 


অবশ্য কঠোর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এদের বিরুদ্ধে । 

পাবলিক একাউন্টস কমিটি পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি আয় গোপন করেছে 
এমন পঁচান্তরটি নামের তালিক। প্রস্তত করেছেন। অবশ্য ওই পচাত্তরের মধ্যে 
একজনের বিরুদ্ধে মাত্র 'আান্নকর ফাকি দেওয়ার অভিযোগ আনয়ন কর! 
হয়েছে এব: “ছু” চারজনের বিরুদ্ধে মামল। দানের করার কথা বিবেচন। হচ্ছে। 
এদের মধো মনোনীত কয়েকটি নাম ২ 

"1,ওর দাতার নাম লুগ্চায়িত আয় কতটাকার ফাঁকি কোন বছরে 
(হাজার টাঃ হিঃ) (হাজার টাঃ হিঃ) 


সপ পাপী ক পশস্বপপাসিসি 





১। মেমাপ মোদী গ্রাঃ লিঃ ১১৩২ ৩১৮ ১৯৬৪-৬৫ 
২। মেসার্ম বন্তীরাম নারায়ণ দাস ১৩২৯ ১১১৮ ৮ 
৩। শ্চিরীলান গোয়েস্ক। ১৫৫৫ ১৩৭৯ ্ 
৪। বেনেট কোলম্যান (সাহু জৈন) ৬২৪ ১১১৮ ৮ 
৫1 মোসার্স ফিলমস্থান (প্রাঃ) লি: ৯০৩ ১৭৫৭ ১৪৫৬-৫৭ 
৬। মেসাস মধুত্দন গোবদ্ধন দান ৪২৪০ ৩৪৬৯ ১৯৬৪-৬৫ 
৭ | এঁ ৬০১ ৪৬২ ১৯৫৭-৪৫৮ 
৮| মেসাম'আরবি প্রীরাম দুর্গাপ্রসাদ ৩৪২৪ ২১২৪ এ 
৯1 এ ৩৪৪৬ ১৯১০ ২৯৫৮-৫৯ 
১৩ | এ ৫০০ ২৯২ ১৯৬৪-৬৫ 
১১ | শ্রীরামকৃষ্ণ ভালমীয়। ৪৪৯১১ ৩৬৫৯ ১৯৬৫-৬৬ 
১২। এ ৮৯৮ ৭১২ ১৯৬৪-৬৫ 
১৩। মেসার্স অকল্যাণ্ড জুট কোঃ লিঃ ৯৪২ ৪৭১ 
১৪ ১ নর্থক্রক জুট কোঃ লিঃ ১৪০৩ ৮৪১ রর 
১৫। জে-এস-পার্কার ৪১১৯ ৪০৯৮ ১৯৬২-৬৩ 


এদের অনেকেই মাকতি কোম্পানীর শেয়ারহৌন্ডার। 
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চোরাচালান বিরোধী ষে বিশেষ আইনে এতদিন (১৪ এপ্রিল +৭৫) 
বিদেশী মুদ্রাবিধি লঙ্ঘনকারীদের ধর1 হয়েছিল, বহু ক্ষেত্রেই এখন আর তা 
হবে না। আইন রইল। কিন্তু বিদেশী মুদ্রা পাচারের সব থেকে বড় অংশই 
এই আইনের আওতার বাইরে পড়ল। 

শুধু তাই নয়, কেন্দ্র নির্দেশ দিয়েছে বিদেশী মুদ্রাবিধি লঙ্ঘনের কোনক্ষেত্রেই 
রাজ্য স্বরাষ্রসচিব তার ওই বিশেষ আইন “কফে পোসা"য় গ্রেপ্তারী পরো য়ানাক্ব 
সই করতে পারবেন না| যা! করবার দিল্লীই করবে। সই করবে কেন্দ্রীয় যুগ 
সচিব পর্যায়ের কোন অফিসার (হুন্দর )। 

সেই পরোয়ানাও হবে টাউট ব। ওই শ্রেণীর কিছু লোকের বিকদ্ধে কিংবা 
কমপেনসেটরি পেমেন্টের জন্যে | অর্থাৎ বিদেশে কেউ টাক। রোজগার করছে, 
সরকারী খাতে ত1 এদেশে পাঠালে না। এখানে তার প্রতিনিধিকে কেউ 
ভারতীয় টাক দিলে । বিনিময়ে সে ধিদেশে তার আঁম্মীয়কে পাউও্ড বা ভলার 
দিলে। এরকম অভিযোগে এই পরোয়াণ। খাটবে | 

কিন্তু আমদানী রপ্তানীর রন্ধপথে কোটি কোটি টাক বিদেশে পাচার হচ্ছে, 
তা এর থেকে বাদ পড়ে গেল। কারণ কেন্দ্র স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, বে-আইনী- 
ভাবে বিদেশে টাকা জমালেই কফে পোঁসায় ধর। চলবে না। যতক্ষণ ন। প্রমাণ 
কর! যাচ্ছে এই টাক] চোরাচালানের কাঙ্গে লাগছে (অতি ন্যাষ্য কথা ! ; | 

অবশ্ত চোরা চালান বিরোধী অভিযানের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই জানেন, 
এরকম প্রমাণ দাখিল কর] দুঃসাধ্য ব্যাপার এবং বিদেশে ভারতবর্ষের পে রকম 
বাবস্থাও নেই (সেই জন্তেই তো এই নতুন আইন !1)। প্রচলিত আইনে 
চোরাচালান দমন কর। য্যাচ্ছল না বলেই ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে মিসা 
প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। বোম্বাই কলকাত] ও অন্যত্র বহুলোককে মিসান্র 
আটক কর! হয়েছিল। তারপর? তারপর যা হবার তাই হল। আস্তে 
আস্তে ধর পাকড়ে ভাট। পড়ল। অনেক ব্যাপারে দিলী বাদ সাধল। কারণ 
শুধু ধরলেই তো হল না দেখেশুনে ধরতে হবে! আর এমনই মজার ব্যাপার, 
সাধারণ লোক পাওয়া গেল ন। এসবের মধ্যে। ওপর মহলে, বিশেষ করে 
ব্যাবসাদারদের ধরলে চলে না। কারণ ইলেকসনের চাদ, আরো। অনেক 
উপকার । অতএব'"* | 

একজন বিশিষ্ট শিল্পপতির বক্তব্য (৪.৪.৭৫ )_-সরকারই কালোটাকা ও 
কর ফাঁকির জন্য দায়ী। 
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তিনি বলেন, ক্ষমতাসীন দলই কি তাদের নির্বাচনী তহবিলের জন্য 
অধিকাংশই কালোটাকায় এবং বেআইনী ভাবে দান গ্রহণ করে অর্থনৈতিক 
রষ্টাচার ও ছুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেননি? ূ 

তিনি বলেন, সম্প্রতি কালোবাজারী, চোরাই চালান ও ওই ধরনের অপরাধ 
দমনের জন্য সরকার দেরি করে এবং দ্বিধা নিয়ে ব্যবস্থা নিলেও কর ফাকি ৪ 
দুর্নীতির জন্য কোন শাস্তি অজ্ঞাত কারণেই হচ্ছে না। যদিও ওই ঘটনাগুলি 
খুব জানা এব: সহজেই নজরে পড়ে । 

তিনি বলেন, এইভাবেই অর্থনৈতিক ্রষ্টাচারের পথে কোন বাঁধা নেই । 
ধেতে সম্বানহানিও হয় না। সরকার নিজেরাও তাঁদের অথনৈতিক ও বাজস্ব 
নীতির জন্যই কালোটাকা, কর ফ'াকিও ও দুর্নীতির অস্তিত্ব ও ভার লাগাম- 
হন বুদ্ধির জন্য অনেকট। দায়ী । 

বিধ৫েশী মুদ্রা আইন লঙ্ঘনের অভিষোগ পশ্চিমবঙ্গের একজন প্রবীণ 
সন্বীব ( নামট| উহ্যই থাক ) বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। মন্ত্রী মহাশয় কয়েকমাস 
আগে ইউরোপ গিয়েছিলেন | উদ্দে্ট স্বর চিকিৎসা । যাবেন লগ্ন এব" 
প্যারিস। রিদ্দার্ড ব্যাঙ্ক ৩৫০০ টাঁকার বিদেশী মুদ্রা 'দেয়। শুধু চিকিৎসার 
ভ্থা লেবেল দিয়ে। 

কিন্তু মস্ত্রীবর লগ্ডন এব, প্যারিসে যে হোটেলে ছিলেন (ড্রাইভার মহ ভাড়া 
গন্ডি সহ ) এবং যেভাবে খরচ খরচা করেছেন তাতে ওই টাকায় একটি সপ্থাহ 
চুজ কিনা সন্দেহ। অতএব." 


নলনার ভাঁকে ঘুম ভাঙ্গল। বাইরে তখনও ভাল করে আলো! ফোটেনি | 
ৰাঁড়ির সকলে ঘুমিয়ে | 

বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাস! করলাম, “কি বাপার রে এত ভোরে ?” 

ও বলল, “তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও__-আমি আসছি ।, 

কথাগুলো বলেই চকিতে অদৃশ্ঠ হল ও। বাধ্য ছেলের মত তৈরি হয়ে 
নিলাম । একটু পরে ফিরে এসে বলল, “হয়েছে, চল ।” 

বললাম, “কোথায় ?” 

আমার কথার উত্তর দিলে না ও। হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেল। গলি 
পার হয়ে খানিক ধাবার পর জিজ্ঞাস! করল, “কোথায় যাবে বল? 
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বিশ্িত হলাম । বললাম, কোথায় যাব যানে? 

-আমর1 বেড়াতে বেরিয়েছি।* হাসল ও। 

--তা। সেকথাট। বললেই তো! পারতিস।” রাগ করলা আমি। 

ও তেমনি মুচকি হাসতে হাসতে বলল, . ০০০০০-৪০০০ 
চেয়েছিলাম ।* 

তাই বল।' নিশ্চিন্ত হলাম আমি। রাগ গড়ে গেল। 

ও বলল, “এবার বল কোথায় যাবে ? 

বললাম, “দূরে না কাছে? 

যেখানে তোমার ইচ্ছ!।, 

দি অনেকটা! দূরে যাই? 

_-চল।? 

--বাড়িতে যদি তোর জন্তে ভাবে?" 

-- তোমার জন্তেও । 

--খধর আমার জন্তেও ।” 

ভাবুক ॥” 

--তাহলে' 1)” 

-_-“চল যেখানে খুশি তোমার ।, 

পকেটের অবস্থাটা হিসাব করলাম। মন্দ নেই। আমরা দুজনে-_-লন। 
আর আমি, সহর থেকে দূরে কিছুটা ঘুরে আসতে পারি। 

বললাম, “দেখ অনেকদিন দ্রেনে চডিনি।, 

লনা বলল, 'আমিও।; 

-যাবি।? 

--চল। উৎসাহিত হল ও। খুব খুশি। আবার বলল, “কিন্ত পয়সা ? 

_-“তোর কাছে নেই ? 

খুব কম। ছু তিন টাক11, 

বললাম, ঠা রানি িসা রাসাদরান খাবার 
পয়সা আমার কাছে আছে।* 

--কিস্ত আমার'হাফ টিকিট চলবে ন]।, 
বললাম, “চালিয় নিলেই চলবে |” 
'না গে। ছোটকা1। এখন খুব কড়াকড়ি” 
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--কে বললে ? 

--আমি জানি।' ও বলল, 'গত বছর রেল ধর্মঘট হয়েছিল না। ওহো 
তুমি তো তখন জেলে । জান, সেকি কাণ্ড। সেজকার একবদ্ধু এসে আমাদের 
বাড়ি লুকিয়ে ছিল। তার পর ধর্ষঘট মিটে যেতে চাকরী চলে গেছে ফেজকার 
বন্ধুর | 

"কেন ?” 

--তা কি করে বলবেো৷ বল-_নিশ্চয়ই কিছু করেছিল। কাগজে ভে! 
কত কিছুই বেরিয়েছিল। কত ভাল-ভাল কথা, কত খারাপ কথ!। রেল 
কর্মচারীরা কি ভীষণ অন্যায় করেছে ধর্মঘট করে। আরে কত কথা। রেল- 
মন্ত্রী কখনে। ভগ্ন দেখিয়েছিল--কখনো আদর করেছিল । যেমন ধর বাপ ম। 
ছেলে যেয়েদের শাসন-আদর করে। তারপর ধর ওই রেল কর্মচারীদের দাবী- 
দাওয়া মেটালে দেশের কি ভীষণ ক্ষতি হবে। "ওই ক'লাখ কর্মচারীর জন্যে 
কোটি কোটি শান্্ষ ভূগবে। মুদ্রাম্ষীতি দেখা দেবে। দেশের অগ্রগতি 
বন্ধ হয়ে যাঁবে। আরে। সব কধ1।, 

লন] সমানে বক-বক করে চলেছে । শুনতে খারাপ লাগছে না। সকাল 
হচ্ছে। আমর। শেয়ালদার দিকে চলেছি । একটা ট্রাম আসছে দেখতে পেলাম । 
শেয়ালদ। ষ্টেশন আর বেশি দূর নয়। লন] চুপ করতে বললাম, “তারপর ?, 

ও বলল, তারপর কি? 

--তুই থামলি কেন? বললাম আমি। 

ও বলল, 'ঠাটা করছে ?, 

বললাম, নারে । আমি জানতুম না_তোর কাছে শুনাহ।' 

লন! বলল, 'জান হোটকা। রেল ধর্মঘটের জন্যে আময়। আম খেতে পাইনি 
বললেই চলে ।' 

--কেন ? 

_-বারে গাড়ি বন্ধ--আম আসবে কি করে। অবশ্য রেডিওতে রোজ 
হাজার বার বলতে। সব ঠিক আছে--সব স্বাভাবিক । কিস্তজান বাজার 
শুধু আগুন নয়- পাওয়া যায়নি অনেক কিছুই। আর জান রেল ধর্মঘট 
মেটাবার পরই বাজারের সব কিছুই লা!ণয়ে লাফিয়ে চড়তে স্থরু করেছিল। 
সবাই বলাবলি করতে। ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্তে ব্যবসাদাররা! যে টাক। দিয়েছে-_ 
সেট তুলবে ন1!, 
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বললাম, “ব্যবসাদারর! টাক দেবে কেন ?" 

লন। এমনভাবে আঁমার দিকে চাইল, লজ্জা! করল আমার । অবশ্ঠ ওর 
চোখে ক্ষমার দৃষ্টি। আমি চুপ করে রইলাম। ও একটু চুপকরে থেকে 
আবার কথ বলতে সুরু করল। লনারা কথ বলতে ভালবাসে এবং অল্প বয়েস 
হলেও অনেক কিছু জানে, খবর রাখে। 

কিছুদিন আগে পাটকল ধর্মঘট হয়ে গেল । লন! বলেছিল, “এ হচ্ছে ব্ছর- 
কাবারী ব্যাপার ।, 

বলেছিলাম, “বলিস কি ?, 

ও বলেছিল, ছু*'বছর দেখলাম । আর জান “ছু দলই এর কারধারী | পাট- 
কলে যারা কাজ করে তারা হচ্ছে লুভোর ঘু'টি। শ্ধু পড়েই -চলেছে। অবশ্য 
ধর্মঘট না করতে চাইলেও করতে হবে| জান ছে!টক1 এখন ধর্মঘট করতে 
শ্রমিকর্দের সম্মতি-অসম্মতির দরকার হয় না। নেতাঁর1 ধর্মঘট ডাকে- ধর্মঘট 
ভাঙে, নেতার্দের ইচ্ছে অনিচ্ছেটাই আসল ব্যাপার । 'আর পাটকলে তৈরি 
মাল জমে গেলেই ধর্মঘট হয়। ডাকে দু'তরফেই। বি চমৎকার বাবস্থা 
বলতে। ? 

১৯৬৮-৬৯ সালে ভারত প্রায় ছয় লক্ষ টন পাটজাছ ভরব্য রপ্তানি করে 
১৯৭ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছিল । ১৯৬৭-৬৮ সালে 
আরে! বেশি। আর পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে যেমন পাটকল-_তেমনি পাটের ফলনের 
ক্ষেত্র। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের চাষী পাটের দাম পায় না। কর্মীর বছরে একবার 
করে মালিকের স্থবিধ! করে দিতে ধর্মঘটে নামে । 

পাটকল ওয়ালারাও পাটের মরস্থমে পাট কেনার বাবদে পাটকলের টাকায় 
দালাল মারফুত গ্রাম থেকে পাট কিনে কয়েক শো! কোটি সাদ! টাক। কালে। 
করে নিজেদের ঘরে ঢোকায় । খঅবশ্তই পাটকলের টাক মালিকদের নয়-_ 
শেয়ারহোন্ডারদ্রে। বুদ্ধির বলে নামে মালিকের দল বছরের পর বছর ফুলে 
ফেপে ঢোল হয়ে উঠছে। তার ওপর আছে "মাগার ইনভয়েসি'_-ওভার 
ইনভয়েসিং | | 

সরকার সব জানে । মাঝে মধ্যে সদিচ্ছার প্রকাখ ঘটে । কিন্তু কাজ 
হয় না। শুধু মাত্র একটু আধটু ফোস--যার নাম কালে! টাকা হটাও। কিন্ত 
হটাবার ইচ্ছা কি আছে? সাধারণ মান্গষের উপকারে লাভ কি? 
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ট্রেন চলছে। বাইরে সকালের রোদ । লন। জানলার ধারে বসেছে। ওর 
কচি মুখে রোদের ঝলক | কটা ষ্টেশন পার হয়ে এসেছি আমর । ফুটন্ত চা প্রায় 
হাত পুড়িয়ে কিনে খেয়েছি। কথা বলছিলাম। এখন ছুর্জনেই চুপচাপ। 
লন বাইরে চেয়ে আছে। সহরের সীমান। পার হয়েছি। চলেছি দক্ষিণে । 
স্টেশনের কাছে কাছে একটু সহর। ফাকা মাঠ। এ গ্রীষ্মে কাজ নেই। 
কালো কালো মান্ষ। চাল! বাঁড়ি। আধঘোমটাটানা কলসী কাখে বউ] 
ছুটোছুটি কর! ছেলেমেয়ে । গরুর গাড়ি। পুকুর। অসংখ্য ছবি। সেই 
চির পরিচিত গ্রামের ছবি। সহরের চোখে স্বপ্ন আকে। বাস্তব কি খুব 
স্থখের ? ট্রেনের মধো চিৎকার করছে একট! বুড়ি। ঝগড়া করছে। সঙ্গের 
ঝ'কাট। ঝুলে। 

লনাকে ডাকলাম না। ও বাগড়া শুনে একবার মাজ ঘুরে তাকিয়েছিল। 
আবার বিভোর হয়েছে গ্রাম দেখতে । আমার মাথার মধ্যে আবার সেই 
চিড়-চিড়ে ভাবটা জাগছে । একট্ু-আধটু জালা করছে। সব কিছু ভুলে 
থাকলে এমন হয় না। আগে বেশ ছিলাম, এখনকার এই আমি কেমন যেন 
পাণ্টে গ্েছি। ষত দিন যাচ্ছে আরে। পাণ্টাচ্ছি। আমার মধ্যে পরিবর্তন 
সাসছে। আমি যেন মাস্মসচেতন হয়ে উঠছি ক্রমশঃ । এত দুঃখ, বেদন।, 
জাল। সার হতাশা আমার মধোই ছিল, আমি জানতাম না। হয়তে। এগুলো 
জন্মেছে। কাকে জিজ্ঞাসা করি ভাবি-লোক খুঁজে পাই না। সকলের 
মধ্যেই..দখি আমার সব কিছুর প্রকাখ। 

গারত্রী-প্রসন্নের কথা! তাই বার বার মনে পড়ে। যা" তার অনেক কথ! 
বুঝতে পারতাম না। অনেক যুক্তি মানতে পারতাম না। তর্কও করেছি তা 
নিয়ে বড কষ নয়। ন্‌ বুঝতাম তিনি কি যেন খুঁজছেন। কিছু বলতে চান। 
বলতেন, “পৃথিবী এব" মান্য একই সঙ্গে এগুচ্ছে। অতীত থেকে ভবিষ্যতের 
দিকে। বর্তমান বলে কিছু নেই। আমাদের কোন কিছুতেই স্থায়িত্ব নেই। 
চলমান দ্বীবন। মানুষ চলছে। খুঁজছে । সেই পথ-_যে পথে আছে সেই 
সত্য শিব এখ' হ্ুর্দর। কোন পথে? সেটাই খুজতে হবে। আবিষ্কার 
করতে হৰে। সঞ্ধান দিতে হবে মানুসকে। পৃথিবীর সমন্ত মানুষই আক্ত 
পথহারা । সম্প্ধ প্রাচুর্য সব আছে, শান্তি কোথায়? মনে? মনটাকেই 
তো সন্ধান দিতে হবে। মন.শাস্ত হলে শান্তির স্বাদ দুর্লভ নয়। সব সমস্যাই 
তখন মিটে ঘাবে। 

১২১ 


বলতেন, “কংশ্রেসের বড় ছুদিন যাচ্ছে। দেশন্ুদ্ধ মানুষ মারমুখে। হয়ে 
উঠছে। সভা সমাবেশ থেকে সর্বত্র সমস্ত দেশ কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর । আর 
অবস্থার স্থি নিশ্চয়ই বিনা কারণে হয়নি । দেশের শাসনভার কংগ্রেসের হাতে । 
ঘার হাঁতে ক্ষমত সে যদি পদে পদে অক্ষমত। দেখায় তাহলে কেউ তাকে ক্ষমা 
কর না। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই কম বেশি অসস্তোষ লেগে আছে। 

গণতন্ত্রের দেশে জনগণ ভোট দিয়ে কোন একটা দলকে রাঞ্জতক্তে বসায় । 
কিন্তু ক্ষমতায় একবার অধিঠিত হলে শাসকগোষ্ঠী ভোটদাতাগণকে সমীহ করে 


চলবার প্রয়োজন মনে করে না। 

কংগ্রেস যখন বিদেশী শাসকর্দের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তখন আশ্চর্য মনো।- 
বলের এবং চরিত্রবলের পরিচয় দিয়েছে । দেশবাসী মুগ্ধ হয়ে দেখেছে কংগ্রেস- 
রখদের শৌর্যবীর্য, তাদের চরিভ্রমহিমা-স্বার্থত্যাগে অকৃপণ, ছুঃখ বরণে অকুষ্তঠিত। 
দেশ্নুদ্ধ মান্য তাদের কথায় উঠেছে বসেছে-_ছুঃখ বরণ করেছে। সেই কংগ্রেস 
একদিন ক্ষমতায় এল। ক্ষমতা গ্রহণের স্থরুতেই পরিকল্পনায় ভুল হয়েছে। 
ক্ষৎপীড়িত দেশে ক্ষুধার অন্ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন । কাজেই পরিকল্পনার সর্ধ প্রথম 
উদ্োগ হওয়া! উচিত ছিল কৃষির উন্নতি । নিম্নের ঘরে নবান দিয়ে স্বীধীনতার 
উৎসব করা উচিত ছিল। শিল্পেরও প্রয়োজন আছে; কিন্তু খাছ আগে যষ্ 
পরে। পেটে খেলে পিঠে মোট বওয়। খায়, কলে কারখানায় খাট। যায়। 
দব চেয়ে বড় কথা, পেটের ভাত যোগাতে পারলে তবেই মনের নাগাল 
পাওয়া যায়। 

ক্ষমতায় আসবার পর দীর্ঘদিন পার হয়েছে । গোড়ায় দেশবাসীর যতখানি 
শুভেচ্ছা নিয়ে কংগ্রেম তার যাআ। স্থরু করেছিল আজ তার পুজি অনেকখানিই 
উবে গেছে। 'সব কিছু একসঙ্গে সামলাবার মত অর্থ-সামর্থা আমাদের নেই। 
প্রায়রিটির প্রশ্ন পুরোভাগে রাখা উচিত ছিল। সেখানেই প্রচণ্ড ভুল হয়েছে। 
বিরাট বিরাট প্রজেক্ট-এর চাপে অব্যবহিত প্রয়োজনগুলো। অবাস্তর বিবেচিত 
হয়েছে। এসব ভুল মারাত্মক । পরিকল্পনাকালে মনে রাখা! উচিত ছিল ষে 
দেশের অক্ষম মানুষকে সক্ষম করে তুলতে পারলেই দেশের ক্ষমতা বাড়ে, 
ক্ষমতাশীনেরও ক্ষমত। বজায় থাকে । 

কংগ্রেস দীর্ঘদিনে কিছু করেনি একথ। বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। 
সাধারণ মানুষ তাঁর কতটুকু ফলভোগী :হয়েছে সেটাই দেখতে হবে । কারণ 
এদেশটাতে সাধারণ মান্থষের সংখ্যাই বেশি । দেশ জুড়ে আঙ্গ চোরাবাজার | 


১৯২২ 


জোচ্চুরি আজ পদে পদে। বর্বর যুগে লঘু পাপে ওরুদণ্ড হত, সামান্ত অপরাধে 
প্রাণনণ্ডের রেওয়াজ ছিল। আজ হীন অপরাধেও দণ্ড মুকুব হয়ে যায়। ফলে 
দেশ থেকে অপরাধবোধ লোপ পেতে বসেছে। আজ দরকার অপরাধের 
কঠিন শান্তি। 

“আর বিরোধীদলগুলে। শুধু মাত্র বিরোধিতা করার জন্তেই জন্মেছে। 
অন্যান্য দ্বেশে স্বাইক জিনিসটা 195 755০1 বা চরম পম্থা। আমাদের দেশে 
ধরাইকই প্রথম পন্থা। কোন বিষয়ে মতান্তর হলেই ট্টাইক। আগে শুধু 
বিরোধী পক্ষ ডাকতো এখন ডাকে সরকার পক্ষও। এ যেন হট্টমালার দেশ। 
ক্ষমতাসীনের ক্ষমতা বজায় রাখা-_বিরোধিদের বিরোধিতা! করা । মরছে মানুষ | 
সাধারণ মানুষ । লুডোর ঘুটি হয়ে এঘর-ওঘর করছে শ্রধু। এভাবে চলবে না' 
চলতে পারে না।; 

গায়ত্রীপপ্রসন্ন আরে! অনেক কথাই বলতেন। সব মনে নেই। শুধু মনে 
পে তাকে । তার উজ্জল চোখ ছুটি । আমার জীবনের অনেক উজ্জ্বল স্থৃতি। 
বুকে বল আসে । মনে সাহস পাই। বাচার আকাকঙ্ষাট। দান! বাধে । 

প্রাবার মাঝে মাঝে বড় হতাশ হয়ে পড়ি। ভয়-ভম্ব করে । কেন এই 
ভষ্ব "বুঝতে পারি না। অবস্ট ভয়ট। কেন বুঝতে পারলেই তো মিটে গেল। 
'ভন্ব থাকে না আর। | ৰ 

এখন দিন কাটে আমার অলস চিস্তায়। কিছু বইপত্র পড়ি। হাতের 
কাছে কাগঙ্গ থাকলে টেনে নিই। গন্প উপন্যাসে মন টানে না। বড়দার 
ছেলেট1 অনেক ছোট ছোট কাগজ কেনে। সেগুলোতে শুধু সরকারী কেচ্ছা । 
ভাঁল লাগে না। ভাবায় ন1। ক্ষণিকের উত্তেজন। তৃপ্তি দেয় না। ওগুলো! 
যেন এখনকার রুক্ষ-মাথা বড় বড় চুলের ছেলের মত। চট করে মাথা! গরষ। 
'অবস্ক অনেক কিছু জানা যায়। ভাবি কি হবে এসব জেনে। আবার ষনে 
হয় স্বেনে রাখা ভাল। কদিন আগে একটা! লেখ। পড়েছিলাম । বাজেট 
শাঁলোচনা। ভাল লেগেছিল। লেখকের বক্তব্য ঃ 

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে অভিনবত্ব কিছুই নেই। উন্নয়নশীল অর্থনীতির 
প্রধান প্রক্নোজন হল অর্থনৈতিক স্থিতিশীলত! বঙ্জায় রেখে উন্নয়নহার ত্বরান্বিত 
করা; তারতবর্ষের ক্ষেত্রে এ জিনিসটি এখন খুবই জরুরী । দেশে মুদ্রাম্ষীতির 
চড়াত্ত কূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি__মুদ্রাক্ষীতির মোকাবিল! 
করার অকুরী প্রয়োজন সামনে রেখেই এই বাঁজেট তৈরি হয়েছে বলে কেন্ত্রীয় 


১৭২৩ 


অর্থমন্ত্রী প্রীহুবরদ্ষনীয়ম দাবি করেছেন। বর্তমান মুন্রান্কীতির অন্যতম প্রধান 
কারণ যে মুত্র পরিমাপের অসম্ভব বৃদ্ধি তা-ই প্রমাণিত হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ লালের 
সংশোধিত বাজেটের ঘাটতির মধ্যে। 

১৯৭৪-৭৫ সালের বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ ধরা হয়েছিল ১২৩ কোটি 
টাকা। চারমাস ন। যেতেই ১৯৭৪ সালের ৩১শে জুলাই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী 
লোকভায় একটি পরিপূরক বাজেট পেশ করেছিলেন এবং তাতে ২৩১ কোটি 
টাকার অতিরিক্ত কর ধার্ধের ব্যবস্থা! কর! হয়েছিল। অবশ্য তখন অর্থষন্ত্রী 
বলেছিলেন, যে-ভাবেই হোক বাজেট ঘাটতির পরিমাণ ১২৬ কোটি চাকায় 
সীমায়িত রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৭৪-৭৫ সালের 
সংশোধিত বাঞ্জেটে ঘাটতির পরিমাণ ঈাড়িয়েছে ৬২৫ কোটি টাব1) এই টাকার 
মধো ৩৩০ কোটি টাক। খরচ হয়েছে বিদেশ থেকে খাছ্সামগ্রী ও সার আষ্দানী 
করার দ্বরুন। হয়তো! এই ৩৩০ কোটি টাক দেশের মুপ্াক্ষীতির তীৰ্। 
বাড়ায়নি, কিন্তু ঘাটতির অবশিষ্ট ২৯৫ কোটি টাক মুগ্রান্ষীতর তীব্র! 
ৰাড়াবার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। 

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে রাজস্বের পরিমাণ ধর। হয়েছে ১০৩০৪ কোটি 
টাক1। ভারতবর্ষে এই প্রথম রাজন্বের পরিমাণ ১০,০০০ কোটি ট1ক1 অভি 
করেছে । মেট বায়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১০৭৬৮ কোটি টাঁক্ছ।| রাদস্থের 
এই ব্যয় নিবাহের জন্যে ২৮৮ কোটি টাক। মতিরিক্ত কর ধাখের যে খাব 
কর। .হয়েছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ থাকবে ২৩৯ কোটি টাকা । ত। 
করার পরেও বাজেটে ২২৫ কোটি টাক।র ঘাটতি খেকে যাবে। 

যেসব জিনসের ওপর করের হার বাড়ানে। হয়েছে তার মধ্যে আছে খোল।- 
বাজারে বিক্ররযোগ্য চিনি, চা, মোটর গাড়ির যগাংশ, সিগারেট, নশ্, জদ।, 
বিড়ি, স্তাম্পু, এরার ক্ডিশনার, আলুমিনিয়াম, রেফ্রিজারেটর, পাখা, টায়।র, 
সিমেন্ট, মিহি ও অতি মিহি কাপড়, পেট্রোল ও পেঠোণজাত জিনিস, 
টেপরেক্ডার, গ্রামোফোন, রেকর্ড প্রেয়ার, কাচ ও চিনেমাটির বাসন গ্রভৃতি। 

খোল) বাজারে চিনি বিক্রির €পর উৎপাদন শুক্ক মূলযা্ুপাতিক ৩* শতাশ 
থেকে বাড়িয়ে ৩৭৫ শতাংশ কর। হচ্ছে; খান্দেদরি চিশির ওপর স্বল্যান্পাতে 
১৭৫ শতাংশ শুদ্ধ বসবে । এর ফলে মে!ট আয় হবে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাক] । 
রপ্তানীর জন্যে নিদিষ্ট চ ছাড়া সব রকম খোল] চায়ের ওপর কিলে। পিছু ুখ 
থেকে পনেরো পয়স। পাস্ত শুদ্ধ বৃদ্ধিহবে। এর ফলে অতিরিক্ত আয় হবে 
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৩ কোটি ৪ লক্ষ টাক1। সিমেপ্টের ওপর যুল্যান্ুপাতে ৩* শতাংশ শুন্ধ বৃদ্ধি 
করে পাওয়। যাবে ১৫ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। পেট্রোলের ওপর শুদ্ধ লিটার 
পিছু দশ পয়স! হারে এবং ফারনেস অয়েল বাবদ শুন্ধ লিটার পিছু তিন 
পয়সা হারে বাঁড়ানো হবে। পেট্রোলঙ্গাত জিনিস থেকে পাওয়া যাবে 
২৫ কোটি টাকা। তামাক ও তামাকজাত জিনিস থেকে ২৬ কোটি ৮৮ লক্ষ 
টাক।| প্রসাধন দ্রব্যের ওপর ৩০ শতাংশ থেকে ৪৭ শতাংশ শ্ুন্ত বাড়বে। 
শীতাতপনিমন্ত্ণ যঙ্ের 'ওপর শুষ্ক বাড়ানে। হয়েছে ৭৫ থেকে ১০০ শতাংশ 
পর্যস্ত। কাপড়ের ওপর অতিরিক্ত শ্ুন্কের ফলে আয় হবে ৪৯ কোটি ১০ লক্ষ 
টাক। (সেই সঙ্গে মোট] কাপড়ের দাম নিশ্চয়ই বাড়বে )। - 

চা, চিনি, কাপড়ের ওপর শুল্ক বৃদ্ধি এবং বিড়ি, সিগারেট, জর্দা প্রভৃতি 
তামাকজাত জিনসের ওপর শু্ক-বুদ্ধি সব চেয়ে বেশি আঘাত করবে সাধারণ 
মানুষকে । এ জিনিসগুলোর ওপর কর বাড়িয়ে এগুলোর ক্রত্নের পরিমাণ অথবা 
ভোগের পরিমাণ খুব বেশি কমানে। ফাঁবে ন।্থচ বাঞ্জারে এ জিনিস গুলোর 
দম বেড়ে যাবে । ঘাটতি পুরনের গন্যে 'গতিরিক্ত সম্পদ আহরণের চেষ্টায় 
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সাধারণ ম1গুবের পপর করের বোঝ] বাঁড়িয়েছেন ; এটাকে 
মুদ্রাম্ফীতি-বিরোধী বাজেট বল! যায় কি? 

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটের একট)! ডাল দিক হল বাক্কিগত আয়করের 
হার ন। বাড়ানে।। শুধু ভাই নয়, সঞ্চর বাড়াবার নেত্রে যে বিশেষ সুযোগ 
সুবিধা ৰে ওয় হয়েছে 1 খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে । 'আয়কর ধার্য করার ক্ষেত্রে 
প্রভিডেন্ট কাণ্ড ৪ জীবন বীমার (প্রমিয্নামের প্রথম চার হাজার টাক। সম্পূর্ণ 
ছাড় এবং পরবর্তী ছাহাজার টাকার পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দেওয়ার ব্যবস্থাকে 
সকলেই শ্বাগঙড জানাবেন। ধার প্রভিডেন্ট ফাগ্ড থেকে টাকা ধার করেননি 
ত।দের বোনাপ দেওখ্রার ব্যবস্থাও সমর্থনযোগ্য। যাদের বাংসরিক আয় 
১২০০ টাকা, তাদের ছেলেমেয়ের। স্নাতক বা ক্নাকোতর পর্যায়ে ডাক্তারী, 
ইনজিনীয়ারিং কারিগরী বিষয়ে শিক্ষার্থী হলে মায়কর ধার্যের ক্ষেত্রে তাদের 
মোট আয় থেকে সম্থান প্রতি এক হাজার টাক] রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থ। গ্রহণ 
করাম্ম কেন্দ্রীয় ন্রর্থমন্ত্রী সকলের সাধুবাদ পাঁধেন। তবে মাত্র ছুজন সন্তানের 
ক্ষেত্রেই এই ছাড় দেওয়া হবে। যেসব ক্ষেত্রে সন্তান এইসব বিভাগে ডিপ্লোমার 
জন্যে পড়াশোন। করছে সেসব ক্ষেত্রে সন্তান প্রতি ৫০৭ টাক। পর্থন্থ ছাড় 
দেওয়। হবে। 


সঞ্চয় বাড়ানোর উদ্দেস্তে অর্থমন্ত্রী গ্রাভিভেন্ট ফাণ্ড, জীবন বীম। প্রভৃতির 
ব্যাপারে যে স্থযোগ স্থবিধে দিয়েছেন সেগুলে। উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপকারে 
আমবে। 

কোম্পানী লভ্যাংশ বাবদ বিধিনিষেধ শিথিল কর] হয়েছে । অর্থাৎ বাড়তি 
লত্যাংশ দেওয়া না হলেও বাড়তি লভ্যাংশ ঘোষণ। কর। ধাবে এবং বিলম্বে ষে 
লভ্যাংশ দেওয়! হাবে তা বাধিক ছুটি কিন্তিতে দিতে হবে এবং এজন স্থদের 
কোন ব্যবস্থা থাকবে না। 

শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণ ছু লক্ষ টাকার বেশি হলে আয়করের 
হার হবে ৬০ শতাংশ, বর্তমানে এই হার ৫৫ শতাংশ । এর ফলে ১৯৭৫-৭৬ 
সালে বাড়তি আয় হবে প্রায় ৩ কোটি টাক] 

ব্যাঙ্ক ও অর্থলগ্রী সংস্থা ছাড়া অন্যান্ত প্রতিষ্ঠানকে বাজার থেকে খণ সংগ্রহে 
নিরুৎসাহিত করার অন্তে জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানত বাবদ 
দেয় সথদের ৮৫ শতাংশ মাত্র কর ধার্ষের উদ্দেশ্যে ব্যয় দেখানোর অনুমতি দেওয়া 
হবে। এর ফলে অতিরিক্ত আয় হবে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাক।। 

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পে ইকুইটি শেয়ারে লগ্মী বাবদ আয়ের ক্ষেত্রে সম্প্দকর 
রেহাই দেওয়া হবে। 

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাদি মোটামুটি খারাপ হয়নি। আশা 
করা যায় বিনিয়োগ ধারা আংশিক পুনরুজ্জীবিত হবে। কিন্তু পরোক্ষ করের 
ক্ষেত্রে সাধারণ মাঙ্ৃষের ওপর আরও বেশি বোঝ। চাপানো! সমর্থন করা যায় না। 
অতি সম্প্রতি কাপড়ের দাম কিছুটা কমের দিকে যাচ্ছিল, এখন কাপড়ের দাম 
আবার বাড়বে । খোলা বাজারে চিনি নিয়ে স্থরু হবে ফাটকা। সর্বসাধারণের 
সর্বাধিক প্রিয় পানীয় চা-এর কি হাল হবে সেটাও না দেখলে বোঝ! যাবে না। 

১৯৭৫-৭৬ সালে খান্ভ সামগ্রী বাবদ ভরতুকির পরিমাণ দেওয়া হবে ২৯৫ 
কোটি .টাকা। ১৯৭৫-৭৬ সালের বাধিক যোজন! ব্যয় হবে ৫৯৬ কোটি 
টাকা ; ১৯৭৪-৭৫ সালে .ছিল, ৪৮৪৪ কোটি টাক1। এই বাজেট থেকে 
কেন্দ্রীঘ্ যোজনায় ২৫৫৮ কোটি টাকা দেওয়া হবে। 

অর্থমন্ত্রীর মতে সরকার উন্নয়নযূলক ব্যয় বরাপ্দের কোন কাঁটছাট করতে 
চান না। 
কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাপ ১৯৩ কোটি টাকা থেকে ২৭* কোটি 
টাকা বাড়ানে। হয়েছে। কয়লার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাজেট বাড়ানে। হয়েছে 3 সার, 
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বিছবাৎ শক্তি, পেট্রোলিয়াম, জাহাজ নির্মাণ কারখান।, পরিবহণ, সিষেন্ট প্রভৃতি 
ক্ষেত্রেও বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দেওয়। হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন। 
প্রতিরক্ষা খাতেও বায়ের পরিমাণ ২১৫৭ কোটি টাকা থেকে ২২৭৪ কোটি টাকা 
পর্বন্ত বাড়ানে। হয়েছে। 

প্রতিবেশী দেশগুলিকে সাহায্য করার জন্যে এবং নিউ উন্নয়ন খাতে 
দান করার জন্যে 'ভারত এই বাজেটে ৪০ কোটি ১৬ লক্ষ টাক নিদিষ্ট করে 
রেখেছে। এর থেকে ভুটান পাবে ১৭ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ 
৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, নেপাল ৯ কোটি ১* লক্ষ টাকা এবং সিকিমকে দেওর। 
হবে ১৩ কোটি ২৫ লক্ষ টাক1। 

কেন্দ্রীয় সরকারের খণের পরিমাণ ১৯৭৪-৭৫ সালের শেষে ১৮৪৩৭ কোটি 
৪৪ লক্ষ টাঁকা এবং ১৯৭৫-৭৬ মালের শেষে ১৯৮২৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা! 
ঈাডাতে বলে অনুমান করা হচ্ছে। 

এই বাজেটে অভিনবত্ব যে কিছুই নেই সেকথা আগেই বলা হয়েছে । সরকার 
প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ স্থবিধা দিলেও দেশের ৮* শতাংশেরও 
বেশি লোক তাতে উপকৃত হবে না; কারণ দেশের গরীব জনসাধারণ কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রতাক্ষ করের আওতায় মাসে না। 

অন্যদিকে পরোক্ষ করের বোঝ] যেভাবে বাড়ানে। হয়েছে তাতে সাধারণ 
মাঙ্গষের ওপরেও আরো। বোঝার সৃষ্টি হবে। মুদ্রানীতি প্রতিরোধে এটা 
সহায়ক হবে ন। আবার সঞ্চয়ও বিনিয়োগ বাড়াবার যে “চষ্টা চলছে তা-ও 
ষে খুব আশাপ্রদ তা নয়। উৎপাদন বাড়াবার যে প্রয়াস সরকার চালাচ্ছেন 
তাও খানিকটা প্রতিহত হবে পেট্রোলজ্রাত জিনিস, টায়ার, সিমেণ্ট ও কয়েকটি 
ভোগ্যসামশ্রীর ওপর শুদ্ধ বৃদ্ধির ফলে। 'আগামী বছর ২৮৮ কোটি টাকার কর 
প্রস্তাবের প্রভাবেও ঘাটতি এড়ানে। সম্ভব হবে না। থাগ্সামগ্রীর ক্ষেত্রে যে 
ভরতুকী দেওয়। হবে তার পরিমাণও কম নয়। সব মিলিয়ে ভ্রবা মুল্যের 
উদ্ধগতি বোধ কর! সম্ভব হবে কি? 

বদি শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন ধার। জোরধার হয় তবেই মঙ্গল। কিন্ত শিল্প 
বিনিয়োগ পুনরুজ্জীবিত করার মত পরিবেণ্র সহি এখনও হয়নি। 

অতঃপর পশ্চিমবঙ্গ বাজেট : 

আগামী আথিক বছরের (১৯৭৫-৭৬ ) জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বাজেট 
তৈরি করেছেন তার উল্লেখযোগ্য দিক হল, গত তেরে। বছরে এই প্রথম একটি 
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উদ্ধত বাজেট রাজাসরকার উপহার দিলেন ( ১৯৬২-৬৩ সালে যখন ভাঃ বিধান 
চন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ধী ছিলেন তখন সাড়ে একুশ লক্ষ টাকার একট। 
উদ্ধত্ব বাজেট দেখতে পাওয়। গিয়েছিল )। আগামী বছরের জন্যে যে বাজেট 
তৈরি হয়েছে তাতে সাতাশ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছে। 

রাঙ্জ্য সরকার যদি ঘাটতি বাজেট তৈরি করেন তবে, সেই ঘাটতি পূরণের 
জন্যে অনেক ক্ষেত্রে অন্ুববিধার হষ্টি হয় ঠিকই, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার যেমন 
ঘাটতি পূরণ করার জন্যে প্রয়োজন হলেই ট্রেজারী বিলের বিপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
অব ইগ্ডিয়ার কাছ থেকে ট।কা ধার করতে পারেন এবং নতুন মুদ্রার স্থত্টি করতে 
পারেন, রাজ্য সরকার তা পারেন না। অতিরিক্ত কত ধার্য করেও যদি রাজা- 
সরকাঁর ঘাটতি এড়াতে না পারেন, তবে তাকে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের 
ওপর নির্ভর করতে হয়। জধশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বাজার থেকে খণ সংগ্রহ 
করতে পারেন; আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার গুলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কাছ থেকে "ওভার ড্রাফটও নিয়ে থাকেন ( কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে রাজা 
সরকারগুলে! এখন রিজার্ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ওভার ড্রাফট নিতে পাচ্ছেন 
না) । তাছাড়া! রাজ্য সরক।রগুলোর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করার ক্ষেত্র খুবই 
সীমিত। আয়কর, সম্পদ কর, দান কর, মূলধন মুনাফ1 কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ কর 
ধার্য করে কেন্দ্রীয় সরকার । প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে রাঙ্গ্য সরকারকে প্রধানত: 
নির্ভর করতে হয় ক্ষিগত আয়কর এবং ভূমি রাঙ্গাম্বের ওপর । আগামী বছরের 
বাছ্ধেটে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহুল বিশিষ্ট নতুন? বাড়ির ওপর সম্পদ কর ধাঁ 
করার প্রস্তাব করেছেন। 

দেখ। যাচ্ছে, সীমিত সম্পন্তির মধ্যে উদ্ধত্ত বাজেট তৈরি করতে পারলে 
রাজা সরকারের পক্ষে ঝামেলা কম খাকে। কিন্তু সে জন্যে উদ্ধত বাজেট যে 
সর্বদ] বাঞ্ছনীয় তানয়। ১৯৭৫-৭৬ সালের জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বাক্তেট 
তৈরি করেছেন তা একট] উদ্ধৃত বাজেট হলেও ভাঙে নতুন শিল্প স্থাপনের 
কর্মসূচী অপব] রাষ্্য সরকারের উদ্যোগে কোন বড় রকমের বিনিয়োগে কর্মস্থচী 
প্রস্তাবিত হয়নি । 'অধচ শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ 'অন্যানা রাজ্য; থেকে ক্রমেই 
পিছিয়ে পড়ছে,_-বেকারের সংখ্য। ক্রমেই ধাড়ছে। বেকারের জন্যে কর্ম- 
সংস্থানের কতটা সুধিধা হবে এবং যদি তা হয় তাহলে কিভাবে হৰে “স 
সম্পর্কে কোন স্থস্পষ্ট বক্তব্য নেই৷ 

অবশ্ঠ অর্থমন্ত্রী বলেছেন, ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৫* কোটি টাকার পরিকল্পনা 
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গৃহীত হয়েছিল, ১৯৭৫-৭৬ সালে ১৭১ কোটি টাকার পরিকল্পন1 গৃহীত হবে। 
কিন্তু জিনিসপত্রের দাম ধে হারে বেড়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা খাতে 
১৫* কোটি টাক? থেকে ১৭১ কোটি টাক পর্যন্ত বাড়ালেই যে অবস্থার কোন 
পরিবর্তন হবে তা! মনে হয় না। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মূল বাজেটে ১৯৭%-৭৬ সালে রাজত্ব খাতে আয় হবে 
৪৮৮ কোটি ২২ লক্ষ ৩* হাজার টাকা, ব্যয় হবে ৪৯৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩ হাজার 
টাঁক1। রাজস্বখাতে ঘাটতির পরিমাণ দাড়াচ্ছে ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৩ হাজ্জার 
টাকা । মূলধন খাতে ঘাটতির পরিমাণ ধর] হয়েছে ৬ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৬ 
হাজার টাক1। ১৯৭৪-৭৫ সালের শেষে ঘাটতির পরিমাণ, যার মোট পরিমাণ 
হলল ১০ কোটি ৭৭ লক্ষ ৯১ হাজার টাঁক1, যোগ করা হয় তবে সামগ্রিক 
ঘাটতির পরিমাণ টাড়াবে ২২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাঘ1| কিন্তু ১৯৭৫-৭৬ সালে 
অতিরিক্ত ১২ কোটি টাকার কর এব কেন্দ্রীয় করের অংশ বাবদ প্রাপ্য ১১ 
কোটি 911 ধরে কর খাতে মোট আয় হ্লাড়াচ্ছে ২৩ কোটি টাকা। কুতরা" 
স্বরের শেষে বাজেটে ২৭ লঙ্ষ টাকা উদ্ধত দাড়াবে বলে অনুমিত হয়েছে । 

এই ২৭ লক্ষ টাক] দিয়ে কি কর! হবে সে সম্পর্কে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী 
বলেছেন, বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করার পর আমর] এই সিদ্ধান্তে এসেছি 
ঘে, সমাজের যে অংশ সর্বাধিক দরিদ্র অথচ উৎপাদনমূলক শক্তিতে "ভরপুর, 
অর্থাৎ আমাদের রাজ্যের ধার] ভূমিহীন £মি-শ্রমিক, তাদের জন্যে এই অর্থের 
ব্যবহাঁরই হবে সর্বোভম বাবস্থা ৷" 

কিন্ত মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে প্রশ্ন, মাত্র ১৭ লক্ষ টাকায় তিনি অগণিত ভূমিহীন 
রুধি-শ্রমিকের অবস্থার কতট। উন্নতি করতে পারবেন ? 

বাজেটে ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করার জনো আলাদ 
কোন ব্যষ বরাদ্দের বাবস্থা কি করা যেত ন1? 

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দেশের অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ভুমিকা এবং এই 
রাজ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে অপেক্ষারুত অল্প লগ্্ীর প্রয়োজনের বিষয় 
বিবেচনা করে জাতীয় স্বার্থেই এই" রাজাকে অধিকতর পরিমাণে কেন্দ্রীয় 
সহায়তা দেওয়া উচিত। ভারত সরকার রঞ্চানি বাবদ যে বৈদেশিক মুদ্র! আয় 
করেন তার প্রায় এক-চতুর্থাংশ পশ্চিমবঙ্গের জিনিসের রপ্তানি থেকে আসে । 
দ্বেশ বিভাগের পর থেকে যে সংকটের মধ্যে দিয়ে এই রাজ্য যাচ্ছে তা মোচন 
করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের যাঁ-ষা করা উচিত ছিল তার অনেক কিছুই করা! 
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হয়নি। ভারতের সবচেয়ে বেশি রগ্তানি আদ্র অজিত হয় পাট ও চা থেকে 
এবং এই ছুটো। সামগ্রীর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অবদান যে কত বেশি তা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। কিন্ত সেই অঙ্পাঁতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য 
এই রাজ্যের ভাগ্যে কমই জুটেছে। 

ধষ্ঠ অর্থ কমিশনের স্থপারিশ অনুযায়ী এই রাজ্যের কর, শুষ্ক ও অনুদান 
অংশ হিসাবে মোট ৮২২৯৩ কোটি টাক। পাওয়ার কথা। পূর্ববর্তী অর্থ 
কমিশনের হ্থপারিশ ছিল ৩৬৯২৬ কোটি টাকা । 

অর্থমন্ত্রী বলেন, ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের স্থপারিশে অধিকতর পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ 
সত্বেও বহুবিধ জটিল সমস্যায় আকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনা-বহিত্তি এবং 
পরিকল্পন। অঙ্গীতৃত উভয় ক্ষেত্রেই বেশ বড় রকমের কেন্দ্রীয় সহায়তার প্রয়োজন 
থেকেই ঘাবে। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ অর্থ কমিশনের স্থপারিশক্রমে তার যে 
প্রাপ্য অংশ পেয়েছে সেই অঙঞ্গুহাতে এই রাজ্যকে পরিকল্পনাখাতে অধিকতর 
সাহাধ্য লাভের স্তায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত কর। উচিত হবে ন|। পশ্চিমবঙ্গ 
ষে শুধু কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে তাই নয়-_বৃহত্তর কলকাতার 
নাগরিক জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করে তোলার ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা আছে 
সেগুলোও কম গুরুত্পূর্ণ নয়৷ ভারতের আর কোন সহরে এত অমস্যা নেই। 
কিন্তু বৃহত্তর কণকাতার উন্নয়ন-গতি এত ক্লথ হয়েছে ঘে একটি সমস্যার 
সমাধানের চেষ্টা চলা কালে আর একটি সমস্যার স্থ্টি হচ্ছে। অথচ এক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যতটা আিক আহ্মকুল্য পাওয়া উচিত ছিল ঠিক 
ততটা পাওয়া যায়নি । 

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে যে অতিরিক্ত করের ব্যবস্থা! হয়েছে তার আওতায় 
আসছে বহুতল নতুন বাড়ির ওপর নতুন সম্পদ কর, বাতাম্কৃল হোটেল- 
রেষুরেপ্টের বিলাস ব্যবস্থার ওপর'কর, মদের ওপর শুন্ব, কারপেট-ইলেকট্রো- 
ম্যাগনেট টেপের ওপর বিক্রয় কর এবং বেশি স্থাবর পম্পতি লেনদেনের ক্ষেত্রে 
্যাম্প শুক্কের হার বুদ্ধি। 

কিছু কুটির ও ভেষজ শিল্পকে সুবিধ! 'ও উৎসাহ দেওয়ার, জন্যে প্রস্ততকারক 
ও উৎপার্দধিদের বিক্রয় কর দেওয়ার ক্ষেত্রে করযোগ্য কারবারের সীম। দশ 
হাজার থেকে পনেরে! হাজার টাকা করার প্রস্তাব বাজেটে আছে। তাছাড়া 
রার। কর! খাবার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কর রেহাইয়ের সীম। ছটাক1 থেকে ছটাকা। 
পধ্ণশ পয়সা করা হুবে। . নতুন স্থাপিত ছোট শিল্পগুলোকে প্রথম বিক্রয়ের 
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তারিখ থেকে তিন বছর কাল প্রথম স্তরের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় করমুক্ত 
করার জন্কে 'জাইন হবে; ভেষজ শিল্পের সুবিধার জন্কে বৃহত্তর কলকাতা 
এলাকায় শোধিত স্পিরিট আম্দানীকে প্রবেশ কর থেকে ছাড় দেওয়া হবে 3 
এবং বিশুদ্ধ রেশমী হৃতা তৈরিকে করমুক্ত কর। হবে (কর ধার্য ও কর 
রেহাইয়ের প্রস্তাবগুলে। নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য )। 

অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে, ১৯৭৪ সালে এই রাজ্যের জন্যে 
১৯৯টি লাইসেন্স দেওয়। হয়। শুধু লাইসেন্স কতগুলে। দেওয়। হয়েছে তা 
দিয়ে শিল্পোন্নয়নের গতি বিচার কর চলে না। গত বছর রাজ্যে শিল্প-উৎপাদন 
কতটা বেড়েছে এবং এই রাজ্য থেকে যূলধন অন্য রাজ্যে চলে গেছে কি না সে 
বিষয়ে অর্থমন্ত্রী কিন্ত কিছুই বলেন নি। 


লনা আর আমি যখন শেয়ালদান্ন ট্রেন থেকে নামলাম তখন সন্ধ্য। হয়-হয়। 
লন। খুব খুশি। আমারও মন্দ লাগেনি আজকের ভ্রমণ। আমর। ছুজনে 
ভায়মগুহারবার গিয়েছিলাম । লনার ইচ্ছা ছিল আরে দূরে ষেতে। 

বাণী আর আমার একবার ইচ্ছ। হয়েছিল, আমর বকখালি যাব ভেবে- 
ছিলাম। কি একটা কারণে যেন শেষ পর্যস্ত আমাদের যাত্র। স্থগিত রাখতে 
হয়েছিল। আজ কিছু দূর ঘুরে এলাম। 

আমর সকালেই পৌছেছিলাম। তখনও আড়তগঙলোতে মাছ ওজন 
চলছিল। লন! দেখে খুশি । 

দোকানে চা জলখাবার খেয়ে সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরেছিলাম। নীল জল। 
লনার আনন্দ দেখে কে! ওর আনন্দ দেখে আমারও আনন্দ হয়েছিল। 

লন! বলেছিল, 'বড় হ্ন্দর, না ছোটক1?” 

মছ হেসে বলেছিলাম, “সত্যি সুন্দর |, 

সমুদ্রের ধারে-ধারে বক-গাওচিল আর শালিখের ঝাঁক দেখে অবাক হয়েছিল 
লনা। তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতেই বলেছিল, পাখির জীবন খুব সুন্দর 
ন৷ ছোটক1। 

লনা৷ কি বলতে চায় বুঝতে পেরেছিলাম । চুপ করে ছিলাম। শুধু শুন- 
ছিলাম ওর কথা। 

অনেকক্ষণ পরে, তখন আমর] চুপ করে বসে আছি। লনার দৃষ্টি সমৃদ্ধ 


১৩৯ 


বিস্তৃত। যুছু কঠে বলেছিল, “তোমার খুব কষ্ট না ছোটক1?' 

কথাটা কানে যেতে একটু চমকেছিলাম। বলেছিলাম, “কষ্ট কিসের ? 

ও বলেছিল, "আমি জানি ।, 

আমি চুপ করে ছিলাম । 

আরো! একটু চুপ করে থেকে লন! বলেছিল, “আমার কিন্তু মাঝে মাঝে 
বড় খারাপ লাগে।? | 

__“কি খারাপ লাগে তোর ? জানতে চেয়েছিলাম আমি। 

তামার ব্যাপারে কতজনে কত কথা বলে । 

_-বললেই বা।” 

_-'বলবে কেন?” লন। যেন ফুসে উঠেছিল। “য। সত্যি নয়, না জেনে, 
কেন বলবে তারা!” একটু চুপ করেছিল লন।। আমার দিকে চেয়েছিল। 
চেয়ে চেয়ে দেখেছিল আমাকে । মৃদুকণ্ঠে ডেকেছিল, “ছোটক1!” 

-কি রে? সাড়া! দিতে হয়েছিল আমাকে । 

--আমাকে সত্যি বলবে তুমি ” 

_-কি বলবে? 

-_-এএই যে-_ তোমাকে --.+ একটু খতমত খেয়েছিল মেয়েটা । কষ্ট হয়েছিল 
ওর। বলেছিল, “তোমাকে যে ধরে নিয়ে গেল। মানে তুমি ষে কতর্দিন-*- 
কেন ছোটকা?, এ 

ওইটুকু মেঁয়ের মুখে কথাটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে আমি শিউরে উঠেছিলাম । 
একট। হিম শীতল আোঁত বয়ে গিয়েছিল আমার ঘাড়ের কাছে । আমি ষেন 
ভয় পেয়েছিলাম । 

ও ডেকেছিল, “ছোটকা !, 

আমি ওর চোখের মুখের দিকে চাইতে পারিনি । ভেবে পাইনি কি উত্তর 
দেব। কিন্তু উত্তর আমাকে দিতেই হবে। 

ওর ডাকট] আমার কানে এসেছিল, “ছোটক] ।” 

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে ছিলাম । একে দেখছিলাম, স্দুকঠে 
বলেছিলাম, “কারণ একটা নিশ্চয়ই ছিল লন], 

দেখতে পেয়েছিলাম আমার উত্তরট। শোনার সঙ্গে সঙ্গে ও চমকে উঠল। 

বলেছিলাম, “কিন্ত কেন আমাকে ধরেছিল অনেক চিন্তা করেও আমি ভেবে 
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--তাহলে'** কিছু বলতে চেয়েছিল ও। 

সহ হাসি ফুটেছিল আমার মুখে । বলেছিলাম, “আমার বিরুদ্ধে অনেক- 
গুলে! অভিষোগ ছিল। কিন্তু জানত: আমি জানতাম না।” 

--তাহলে তোমাকে ধরেছিল কেন? 

--সেটাই আমি আজও ভেবে পাই না, লন1। কোথাও একটা। ভুল নিশ্চয়ই 
হয়েছিল। কোথায়? সেটাই খু'জছি।, 

কথাগুলো বলে মুখট। ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম । সমুক্রের দিকে চেয়ে ছিলাম, 
সমুত্রকে দেখছিলাম । 

অনেকক্ষণ পরে আমার প্রসারিত হাতের ওপর একটা স্পর্শ অনুভব 
করেছিলাম। লনার শীর্ণ হাত আমার একট1 হাত ধরে ছিল। মৃদু কণস্বরট1 
শুনতে পেয়েছিলাম, 'তুমি আর ভেব ন। ছোটকা11, 

ভাবতে আমি চাই না। মন ভাবায়। কেন এমন হোল? 

হ্পুতে হোটেলে খেয়েছিলাম আমরা। খুবই সাধারণ খাওয়া । পয়সা 
দিতে গিয়ে চমকেছিলাম। এখানে খেতে গেলে সহর কলকাতার চেয়ে পয়স! 
বেশি লাগে । হোটেলওয়ালা বলেছিল, “দাদা, ভাল আছেন আপনারাই । 
রেশন পান চলে যায়। গ্রামের ভেতরে খেটেখাওয়। মান্ধঘদের দেখলে চো 
জল আসে। বউ-বির দল পুকুরে নেমে পড়ে গুগলি বিহ্ুকের জন্তে। ভাতের 
ব্দলে কিছু তো দিতে হবে পেটে ।, 

কথাট। শুনে মনট। খারাপ হয়ে গিয়েছিল । সহরে আছি আমরা সপ্তাহের 
রেশন পাই । চালের বিকল্প হিসাবে গমও জোটে । আছে বাধা মাইনের 
চাকরী । কিন্ত গ্রামের খেটেখাওয়া মানুষগুলোর? এখন কাজ নেই, কিন্ত 
পেট শুনবে কেন? 

ফেরার পথে খুশিতে ভরপুর লন আবার জানল। দিয়ে বাইরে চেয়ে ছিল। 
সেই আবার পথের পরিচিত ছবি। তবু ওর ভাল লেগেছিল আবার। 

আর আমি? আমার মনে হাজার চিন্তা । বাইরের ধৃ-ধূ মাঠ আমার মনে 
প্রশ্ন জাগিয়েছিল। মৌন্মী বানর এখনও অনেক দেরি। বর্ধা কি ভাবে 
আসবে কে জানে। বর না এলে এ মাঠ রিক্তই থেকে ষাবে। এখন ষে 
হাহাকার ত1 আরে চরমে উঠবে। চিরপরিচিত কালোবাজারী আরে। ভয়াবহ 
হবে। ক্ষধার জাল! মানুষ সহা করবে কোন শক্তিতে । 

যদিও অনেক কথাই শোন। গিয়েছে । আমর সর্ব বিষয়ে কতখানি স্বাবলম্বী 
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হয়েছি তার কথা৷ আমরা জেনেছি । সবুজ বিপ্লব আমাদের খাস্ডে শ্বয়স্তর করে 
দিয়ে গেছে। তবু আমাদের খাগ্ভ আমদানী করতে হুয়। মৌহ্মী বায়ুর ওপর 
অতিযাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। 

মনে পড়ে প্রথম পাঁচশাল। পরিকল্পনার কখ]। কৃষি ব্যৰস্থার সংস্কার ও 
সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের খাতে প্রথম যোজনায় ২৪১ কোটি টাকার একটা কর্মস্থচী 
গ্রহণ করা হয়েছিল। পতিত জমি উদ্ধার, মাটি সংরক্ষণ কর্মশ্চী, সমবার গ্রাম 
ব্যবস্থা, সমহ্রি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রথম যোজনায় হয়েছিল। 
সামগ্রিক ভাবে প্রথম পাঁচশাল! যোজনায় কৃষিক্ষেত্রে উ২পাদন সন্তোষজনক 
হারে বেড়েছিল। 

১৯৪৯-৫০ সালের কষি উৎপাদন শুচী ১** ধরলে ১৯৫০-৫১ সালে, অর্থাৎ 
প্রথম বছরে কষি উৎপাদন স্চী ছিল ৯৬, এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে যোজনার শেষ 
বছরে হয়েছিল ১১৫ ১ খাগ্তশস্যের উৎপাদনও ৫৪-৯ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে 
৬৬'৯ মিলিয়ন টন দ্রাড়িয়েছিল। তৈল বীজ ও কার্পাসের উৎপাদনও বেড়ে 
ছিল। অবশ্ট পাট ও চিনির উৎপাদন সামগ্রিকভাবে বাড়লেও যোজনার লক্ষ্য 
মাত্রা অনুযায়ী বাড়েনি | প্রথম পাচশালা যোজনায় ৮৫ মিলিয়ন একর জমি 
বদল সেচের স্থবিধ! পেয়েছিল, যদ্দিও প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম ছিল। 

দ্বিতীয় পাচশাল। যোজনায় গুরুভার ও মূল শিল্পের ওপর বেশি গুরুত্ব 
আরোপ কর! হয়েছিল ( কিছুদিন আগে, গায়ত্রী প্রপন্ন আবু. আমার সেই দিন- 
গুলোতে ; গায়ত্রী প্রসন্ন প্রায়ই বলতেন, আমাদের দেশ শিল্পে স্বয়স্তর হয়েছে 
বল বড় গর্ব আমার্দের। কিন্ত আমার মনে হয় সত্য সত্যই ত1 নয়। আমার 
আশঙ্কা, যদিও আমার এই আশঙ্কাট। মিথ্য। প্রমাণিত হলে সব চেয়ে বেশি খুশি 
হব আমি। আমার আশঙ্কা হয়, একদিন হয়তে। এমন দিন আসতে পারে, 
আমাদের শিল্প- সেই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের দল ক্রমশ বেকার হচ্ছে। 
ধর্দিও আমি চাই আমাদের শিল্প এগিয়ে চলুক । আর সেই দেশের শ্বার্থে_ 
জাতীয় শ্বার্থে নিয়োজিত সম্পদ রাজনীতিমুক্ত হোক, রাজনীতির নামে নোতরামী 
শুধু অন্যায় নয়, অমার্জনীয় অপরাধ। অবশ্য সামগ্রিকভাবে কৃষি ও সমষ্টি 
উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রথম যোজনার চেয়ে বেশি.ছিল। 

প্রথম যোজনায় কষি উৎপাদন বেড়েছিল ১৮ শতাংশ, দ্বিতীয় যোজনায় 

১৬ শতাংশ। যদিও ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৯-৬০ সালে কষি উৎপাদন 
আশাঙ্রূপ বাড়েনি। তবুও যোজনার শেষ বছরে খাস্তশস্তের মোট উৎপাদন 


১৩৪ 


হয়েছিল ৮২ মিলিয়ন টন। ইচ্ষু, পাট, তৈলবীজ কার্পাসের উৎপাদন বেড়ে 
ছিল কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা থেকে তা৷ অনেক পিছনে ছিল। 

এক দশকে, অর্থাৎ ১৯৫*-৫১ সাল থেকে স্থুরু করে ১৯৬০-৬১ সাল 
পর্যস্ত জল সেচের স্থবিধাপ্রাপ্ত এলাকা ৫১৫ মিলিয়ন একর থেকে ৭* 
মিলিয়ন একর পর্যন্ত বেড়েছিল। তবু বলতে হয় দ্বিতীয় যোজনায় কৃষি- 
ক্ষেত্রে আশান্বরূপ উন্নতি হয়নি । যর্দিও বহু অস্থবিধার মধ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পন। 
শেষ হয়েছিল এবং খাছ্য শস্থের আমদানীর দরুণ অনেকট। বৈর্দেশিক মু্রা 
দেশের বাইরে চলে গিয়েছিল। অবশ্য শিল্পক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন 
পরিলক্ষিত হয়েছিল। 

কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে বেখি ব্যর্থতী। তৃতীয় যোজনায়। দ্বিতীয় যোজনার 
শেষে খাদ্য শস্তের উৎপাদন যেখানে হয়েছিল ৮২ মিলিয়ন টন, তৃতীয় ষোজনার 
শেষে ৮২৩ মিলিয়ন টন। অন্তান্য ফসলের ক্ষেত্রেও অবস্থা শোচনীয় ছিল। 

অথচ ১৯৬৪-৬৫ সালে, যোক্জনার চতুর্থ বছরে উৎপাদন হয়েছিল ৮৮৪ 
মিলিয়ন টন। তার পরের বছর উৎপাধন কমে ৭২৩ মিলিয়ন টন। কৃষি- 
উৎপাদনস্থচী ১৯৬৩-৬৪ সালে ছিল ১৪০৫ (১৯৪৯-৫* - ১০০) এবং ১৯৬৪-৬৫ 
সালে ছিল ১৫০, কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে উৎপাদন খুবই কমে যায়। 

এই অবস্থার ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায় দেশে খুব ভাল বৃষ্টিপাত হয়েছিল 
এবং প্রয়োজনের সময় জমিতে প্রচুর জল সরবরাহ ছিল? কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে 
অনাবু্টি ও খরার দরুণ জমিতে ভাল ফসল হয়নি । কৃষি উৎপাদন বাড়াবার 
জন্যে যে ত্রিমুখী কর্মস্চী দরকার, অর্থাৎ, উচ্চ ফলনশীল বীজ ও চারা রোপণ, 
জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ সার প্রয়োগ ও জমিতে উপযুক্ত পরিমাঁশে জল সেচের 
ব্যবস্থা করা, তাব কোনটাই তৃতীয় যোজনায় হয়নি। তার ফলে কঁষি উৎপাদন 
বাড়ার পরিবর্তে ভীষণভাবে কমে গিয়েছিল। 

১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে খাগ্ধশস্যের ঘাটতি এত তীব্র হয়েছিল যে, 
বিহারের কিছু অংশে ছুভিক্ষ ঘোষণ] কর হয়েছিল এবং দেশের বহু অংশ দুস্ব 
এলাক1 হিসেবে ঘোষণ! করা হয়েছিল । 

কৃষিক্ষেত্রে স্বনির্ভরশীলতার পথে পদক্ষেপ স্থুরু হয় ১৯৬৭-৬৮ সাল থেকে। 
ওই বছর খাগ্যশস্যের উৎপাদন হয় ৯৫১ মিলিয়ন টন এবং তারপর থেকেই শুধু 
থাগ্ঠশস্যের উৎপাদনই নয়, সামগ্রকভাবে কৃষি উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান হার 
পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ ষোজনার তিন. বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছে 
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ষথাক্রমে ৯৯৫ মিলিয়ন টন, ১৯৭৮ মিলিয়ন টন ও ১৭৫ মিলিয়ন টন। কিন্ত 
১৯৭২-৭৩ সালে খাগ্শস্যের উৎপাদন ১০* মিলিয়ন টন অনুমিত হয়। খাস্ভ- 
শস্যের উৎপাদন হঠাৎ কষে যাওয়ার কারণ সময়মত বৃষ্টিপাত না হওয়া । 
সমগ্র দেশ খরা পরিস্থিতির আওতায় আসায় কৃষি উৎপাদন কমেছে। চতুর্থ 
যোজনার চার বছরে গড়ে পাচ শতাংশ হারে কষি উৎপাদন বাড়ানো! সম্ভব 
হয়নি। 

পঞ্চম যোজনার এক বছর পূর্ণ হয়েছে (৩১. ৩. ১৯৭৫), স্থরু হয়েছে 
দ্বিতীয় বছর। ১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট যোজনার দ্বিতীয় বছরের 
জন্তে ৫৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ 
হল ৩১৫৪ কোটি টাক; রাজ্য সরকার ও কেন্দ্র শাসিত এলাকার অংশ হল 
২৮৯৬ কোটি টাকা।) ১৯৭৪-৭৫ সালের তুলনায় ১০৭৫-৭৬ সালে ১১১৬ 
কোটি টাক1 বেশি। কিন্তু যোজনার চূড়ান্ত রূপ দেখতে পাওয়৷ যায়নি । 
১৯৭৫-৭৬ সালের ষোজনায় আথিক সম্পর্দের যে ফাক থেকে যাবে তার পরিমাণ 
৪৬৪ কোটি টাকা। ১৯৭৪-৭৫ সালের সংশোধিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ 
ধর! হয়েছে ৬২৫ কোটি টাক1। মুদ্রাম্ষীতির যে তীব্ররূপ গত ছু বছরে দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে তা পঞ্চম পাঁচশালা যোজন কার্যকরী হবার পথে বাধার হ্ছষ্ট 
করেছে (যে সক তথ্যের ভিত্তিতে ও যে মৃল্যস্তরের ভিত্তিতে যোজনার খসড়া? 
তৈরি হয়েছে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং নতুন করে খসড়া যোজনাটিকে 
ঢেলে সাজানে1 দরকার । কিন্ত এবিষয়ে সরকার এখন কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
আমতে পারেননি এবং তার ফলে যোজনার কাজ ষে ভাবে এগুচ্ছে ত1 আদো 
সম্তোষজনক নয় )। 

১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেট অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার যোজনা খাতে ৩১৫৪ 
কোটি টাকার যে বরাদ্দ করেছেন তাতে অতিরিক্ত বাজেট সম্পদের পরিমাণ হুল 
৫৯৬ কোটি টাকা। অবশিষ্ট ২৫৫৮ কোটি টাক। খরচ হবে কেন্দ্রীয় যোজন। 
খাতে এবং ত1 হবে এভাবে £ 

সাধারণ সেবাশোত বাবদ ৯ কোটি টাকা ( ১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ৮ কোটি 
টাকা)। 

সামাজিক এবং সমষ্িগত সেবা বাবদ ৩৫৫ কোটি টাকা (১৯৭৪-৭৫ সালে 
ছিল ৩৫২ কোটি টাকা)। 

সাধারণ অর্থ নৈতিক সেবামূলক কাজ বাবদ ৪৯ কোটি টাকা ( ১৯৭৪-৭৫ 
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সালে ছিল ৩৮ কোটি টাকা )। 

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট সেবামূলক কাজ বাবদ ২২৭ কোটি টাক (১৯৭৪-৭৫ সালে 
ছিল ২১৬ কোটি টাকা1)। 

শিল্প ও খনি বাব্দ ১২২১ কোটি টাক] (১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ৭২৯ 
কোটি টাকা)। 

জল ও শ্রক্তি উন্নয়ন বাবদ ১১৭ কোটি টাঁকা ( ১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল ৯৯ 
কোটি টাকা) । 

পরিবহণ ও যোগাযোগ বাবদ ৫৮ কোটি টাকা ( ১৯৭৪-৭৫ সালে ছিল 
৬১৩ কোটি টাকা)। 

সাধারণ অর্থ নৈতিক সেবামূলক কাজের ভেতর কৃষি-সমবায় ও সমবায়” 
মুলক সার তৈরির কারখান। বাবদ যে ৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ কর! হয়েছে তা 
বাদ দিয়ে ৪৯ কোটি টাকা ওই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। অপর দিকে জল 
ও শক্তি উন্নয়ন বাবদ যে ১১৭ কোটি টাক] বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে রাজ্য 
যোজনাগুলোকে কেন্দ্রীয় সাহাধ্য হিসাবে 10181 7516 01716925010 
০০71701%:190-কে যে ৪ কোটি টাক! দেওয়ার প্রস্তাব কর। হয়েছে ত। ধর 
হয়নি। পঞ্চম যোঁজনার প্রথম বছরে কেন্দ্রীয় োজনার ব্যয় দাড়িয়েছে ২০৫৫ 
কোটি টাকা। 

কেন্দ্রীয় বাজেটে যোঁজন। বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ যেমনি অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
পরিপ্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তেমনি যোজনা বহিভূতি ব্যয়ের পরিমাণও খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ। প্ররুতপক্ষে যৌজন। খাতে বহিভূ্তি ব্যয়ও অনেক ক্ষেত্রেই দেশের 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে। 

১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে খাছ সামগ্রী ও শক্তি এই ছুটি ক্ষেত্রকে 
অগ্রাধিকার দেওয়। হয়েছে । কৃষি খাতে সামগ্রিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১৯৩ 
কোটি টাকা থেকে ২৭* কোটি টাক পর্যন্ত বাড়ানো। হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ 
সালে সার উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাঁণ যেখানে ১৯২ কোটি টাক সেক্ষেত্রে. 
১৯৭৫-৭৬ সালের বিনিয়োগ আরও ৮৪ কোটি টাক। বাড়ানো হয়েছে। কয়লা 
শিল্প বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের ১৪১ কোটি 
টাক। থেকে ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে ২২৯ কোটি টাকা পর্যস্ত বাড়ানে। 
হয়েছে। 

যদিও পঞ্চম, যোজনার দ্বিতীয় বছরেও প্রথম বছরের সব সমস্যাই 
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দেখা যাচ্ছে। মুন্রান্ষীতির সমস্যা তো আছেই; তাছাড়া আছে বেকার 
সমস্যা। খান সামগ্রীর ক্ষেত্রে। আমদানী রপ্তানির ফাক খুবই বেশি। এ 
সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করার জন্যে যেভাবে পঞ্চম যোজনাকে ঢেলে 
সাজানো উচিত তা করা হয়নি (শুধু একটা আথিক বছরে কোন খাতে কত 
টাকা বরাদ্দ হল সেটার মাপকাঠি করে যোজনার মূল্যায়ন করা চলে না।) 

সম্প্রতি শিল্প ক্ষেত্রে ষে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সরকার তা ম্বীকার 
করেন না। সরকারের মতে মুদ্রানীতি প্রতিরোধের জন্যে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া 
হয়েছে তার প্রভাবেই জিনিসপত্রের দ্রাম ডিসেম্বর মাসের তুলনায় জানুয়ারী 
(১৯৭৫) মাসে কিছুটা কমেছে। মুদ্রাক্ষীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখ যায় 
জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়ে গেলে সাধারণ মানুষের (যাদের হাতে বধিত 
ক্রয়শক্তির পরিমাণ খুব বেশি নয়) চাহিদ। চূড়ান্ত পর্যায়ে বাড়তে পারে না। 
সাধারণ ভোগ-সামগ্রীর জন্তে সাধারণ মানুষের চাহিদাও প্রতিহত হয়। 
এভাবে যে ক্রেতা-প্রতিরোধের স্থষ্টি হয় তার ফলে জিনিসপত্রের দাম খানিকটা 
কমে। দেশে জিনিসপত্রের দাম যা কমেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে তা 
খুবই সামান্য । ১৯৬১-৬২ সালের গড় পাইকারী যুলাস্থচী ১০* ধরলে ১৯৭৪ 
সালের সেপ্টেম্বরে এই মৃল্যস্থচী ছিল ৩২৮২ 3 ১৯৭৫ সালের ২৫শে জাহ্ুয়ারী 
কমে দাড়ায় ৩১৪-৭) এখনও মুদ্রাম্ফীতির তীব্রত। যথেষ্ট বেশি। 

এই অবস্থার মোকাবিল! করার জন্তে যে জিনিসটার খুবই প্রয়োজন তা হলে? 
উৎপাদন বৃদ্ধি।* কিন্তু সম্প্রতি শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়েগের যে ক্রমহাসমান ধারা। 
পরিলক্ষিত হচ্ছে তার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে 
ভোগ-সামগ্রী শিল্পের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে যে সক্রিয় প্রচেষ্টা সরকারের 
দিক থেকে আশ! কর! হয়েছিল, ১৯৭৫-৭৬ সালের কেন্ত্রীয় বাজেটে তা 
আশানুরূপ পরিলক্ষিত হয়নি। আবার যোজন] খাতে যে অর্থব্যয় হবে তার 
সংস্থান করার জন্যে সরকারকে আবার ঘাটতি অর্থ সংস্থানের আশ্রয় নিতে হবে। 
তাতে দেশের মৃল্যস্তরে স্থিতিশীলতা! আস! সম্ভব হবে ন|। 

রুষিক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তার 
বাজেট বক্তৃতায় জানিয়েছেন। কিন্ত কৃষিজাত উৎপাদম বেড়ে যাবার সঙ্গে 
সঙ্গে তার হুঠু বণ্টন এবং ন্যায্য দাম নির্ধারণের জন্যে কি সক্রিয় ব্যবস্থা 
অবলধিত হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সে সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলেন নি। 

দেশে সবৃজ বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু তবুও দেশের কৃষিব্যবস্থা আজও 
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বৃষ্টিনিরর। সারের বন্টনে অব্যবস্থা, চোর! কারবারী। খাস্ক আমদানী 
করে সহরের রেশন ব্যবস্থা অর্থাৎ সহরের লোককে খাওয়ানোর ব্যবস্থা। 
গ্রামের আংশিক রেশন নামে মাত্র-ভুমিহীন খেটে খাওয়। মানযদের জন্তে 
কোন ব্যবস্থা নেই । অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার বিরাট অংশ কালোবাজারীদের 
মুখাপেক্ষী হয়ে দিন কাটাচ্ছে। সবুজ বিপ্লব-_খাছ্যশস্যের রেকর্ড ফলন, যাই 
হোক না কেন তাদের কিছু ষায় আমে ন!। পয়সা জুটলে কিনে খায় যে 
দামেই হোক, না জুটলে অথাগ্য খেতে বাধ্য হয়, কারণ পেটের জাল! যে 
বড় জাল। ! 


বাড়ি ফিরে দেখলাম সেজদ1 এসেছে টাটা থেকে । আর দেখলাম লনা বা? 
আমার জন্তে বাড়িতে কোন রকম উদছ্বেগ-উত্তেজনার চিহ্মাত্র নেই। আমর 
সুই কোনি ভোরে বেরিয়েছি, বাড়ির সকলে তখনও ঘুমিয়ে, চিন্তা করাটাই 
স্বাভাবিক, কিন্ত কেউ একটা প্রশ্ন পর্যস্ত করল না। 

সারাদিন ত্লান হয়নি, আন করে নিলাম। বড় বউদি চা জলখাবার দিয়ে 
গেল। কথা বলল। অতি সাধারণ ক|। রোক্গ যেমন বলে। বেশি নয় 
ছুচারটে। আমিও সাধ্যমত জবাব দিলাম । কখনও চুপ করে রইলাম । 

আমি চুপ করে গেলে আর কেউ কথা বলে ন1। হয়তে৷ ভয় পায়। কারণ 
ছু"চার বার অপ্রীতিকর ঘটন। খটে গেছে ইতিপূর্বে। অসহা বোধ হয়েছে অন্তের 
কথ! বলা। চিৎকার করে উঠেছি। সেই থেকেই সকলে সাবধান হয়েছে। 
মেজদা কখনো-সখনো। দু'চারটে কথা বলে। মেজ বউদি 'মামার সামনেই প্রায় 
আসে না। ম| আমাকে ত্যাগ করেছে। যদিও খুব বেশি দিন আমি মায়ের 
প্বেহ পাইনি । নদ! কাগঙ্গ অপবা বইপজ এনে দেয়। ওর বউটা সামনে পড়ে 
গেলে শুধু হাসে। চোঁখে আতঙ্কের ছায়া । ওদের বাচ্চা মেয়েটাকে আমি 
খুবই ভাল বাসতাম এক সময়। খুব হুন্দর তুল-তুলে দেখতে ছিল। টক টকে 
রুঙ। একমাথা চুল। ছোট ছোট চোখ। খুব হাসতো। বাড়ি ফিরে 
দেখেছিলাম মেয়েটা মরে গেছে। কি একট] কঠিন অন্খ হয়েছিল । হাস- 
পাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সে সময় ভাক্তারদের ধর্ম্ট চলছে। তবু ভর্তি 
কয়াতে পেরেছিল, কিন্তু চিকিৎস। হয়নি ঠিকমত । 

বড় বউদ্দিই বলতে গেলে আমাকে দেখাশোনা করে । আমার ওপর নজর 
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রাখে। আর নজর রাখে বলে ওষুধ ফেলে দেওয়া! ধরে ফেলেছিল একদিন। 
তাছাড়া আমি যখন খুবই ছোট, বড় বউদি আমাদের সংসারে আসে। আমাকে 
দেখাশোন। করছে কমধিন নয়। 

বড় বউদি জিজ্ঞাসা! করল, “তুমি কি সকাল-সকাল খাবে ? 

---কেন ?” 

“যদি খাও।” 

বললাম, 'রোজ যেমন খাই, তেমনি খাব |" 

আজও আমি অনেক রাতে খাব। সকলে যখন শুয়ে পড়বে । বসে থাকতে 
থাকতে ঘুয পেয়ে যাবে আমার। তখন খেয়েই শুয়ে পড়বো! । ঘুমিয়ে পড়ার 
চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে। 

সথ করে কটা সিগারেট কিনেছিলাম । চা] খেয়ে ধরালাম একটা | সেজদ! 
ঘরে এল সিগারেটট! ফেলে দেওয়ার পরেই। বলল, 'কতদুর খুরে এলি? 
কেমন বেড়ালি ? 

বললাম, "ভালই ।” 

_-একটা দিন আগে এলে আমি কিন্ত যেতাম তোদের সঙ্গে। নিয়ে 
েতিস? 

--কেন নয়? বললাম আমি, “তবে আমিও জানতাম ন বেড়াতে 
যাওয়ার কথা । 

--বলিস কি? একটু যেন আশ্চর্য হল সেজদা]। 

বললাম, “ভোর বেল! ঘুম ভাঙিয়ে নিয়ে গেল লন1। 

অথচ আগে থেকে বড় বউদ্দিকে বল। ছিল।” 

--সেকি!, 

_-তাইতো শুনলাম এসে। রাতে এক সঙ্গে শোয়। ভোরবেল। 
জেঠিমাকে ডেকে দিতে বলেছিল ।” 

কথাটা গুনে একটু গম্ভীর হলাম । আমাকে নিয়ে প্ল্যান করেছিল মেয়েট।। 
কিন্ত রাগ করতে পারলাম না। ওর বাবা-মার মত বড় €েশি হিসাবী মন 
ওর নয়। মেয়েটা অনেক সোজা এবং সরল, যদিও এ :বয়সে অনেক কিছু 
জেনেছে-_উপলবি করেছে। ওর মনে অনেক প্রশ্ন দ্রেখা দিয়েছে এবং 
বেশ কিছুটা! স্পষ্টবাদীত। ও দৃঢ়তা আছে ওর চরিত্রে। 

সেজা। বলল, “কিরে গন্ভীর হলি যে?" 
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হেসে ফেললাম । বললাম, “ওই শয়তানটার কথ। ভেবে । খুব পেকেছে ও |, 

সেজদাও হাসল। বলল, 'রাগ করলি নাকি ওর ওপর? 

বললাম, “রাগ করতে আমি ভূলে গেছি। শোন, এক কাজ কর যাক. 
চল কাল কোথাও থেকে ঘুরে আমি আমর1।, 

কিন্ত কাল যে আমাকে ফিরে যেতে হবে। অবশ্য রাজ যাব।” 

দুদিনের জন্যে এসেছে1?, 

_--হারে।, 

হঠাৎ? 

আমার প্রশ্নে সহসা কোন উত্তর দিতে পারল না সেজদ1। প্রথমট] ধরা- 
পড়। ভাব। একটু হাসল। বলল, 'এমনি এলাম একবার । তোর সঙ্গে কিছু 
কথাও আছে আমার।” 

--আমার সঙ্গে কথা! কি কথ? 

_“মানে তোর সম্বন্ধে চিস্তা করছিলাম আমি। তোকে তে! কিছু 
করতে হুবে।” | 

_-21” গল্ভীর হলাম আমি । 

সেজদ1 তাড়াতাড়ি বলল, “রুদ্র, আমি কিন্তূ সে ভাবে কথাট। বলছি ন]। 
আমি তোর ফিউচারের কথ।টাই চিস্তা করছি। সত্যি কথা বলতে কি চাকরী 
পাওয়া ক্টকর হবে তোর পক্ষে। অবশ্য তেমন ব্যবস্থা দি কিছু কর 
যায় তাহলে কিছুই আটকায় না। আমি মেজদা অনেক চেষ্টা করেছি, তোর 
চাঁকরীট বাচানে! সম্ভব হয়নি । আসলে সোর্স নেই। তাছাড়া '***** 

সেজদ। চুপ করে গেল। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। শুনেছি আমার 
চীকরীট! বাচানোর জন্যে আমার দাঁদাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। সম্ভব হয় 
নি। বললাম, “কি করতে বল আমাকে ?' 

--একট! কিছু করতে তে হবে তোকে ।” বলল সেজদ]। 

বললাম, “সে কথাটা আমিও ভাবছি ।" 

সেজদ1 ষেন উৎসাহিত হয়ে উঠল | বলল, 'আমি কিছু ব্যবস্থা করবে।? 

তুমি কী ব্যবস্থা করবে? জানতে চাইলাম। 

-তুই যদি বলিস আমি চেষ্টা করি।” 

বললাম, 'করে।।: 

আমার সম্মতি পেয়ে সেজদ যেন স্থির হল। সিগারেট ধরাল। নীরবে 
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কট] টান দিয়ে গলাটা অকারণে পরিষ্কার করে নিয়ে কথ! বলল আবার, 
বাণী আজ এসেছিল। ওর সঙ্গেও কথ! বললাম। 

আমি চুপ করে রইলাম। 

সেজদা বলল, 'বাণী খুবই সিরিয়াস প্রকৃতির মেয়ে । সংব্দেনশীল। 

আমি তবু চুপ। 

এ সময়ে সেজদা! উঠল। বলল, “আমি একটু বাইরে যাব। চলি। কাল 
লকালে আবার কথ। হবে| 

সেজদা চলে গেল। বসে রইলাম আমি। কিছু চিন্তার ঢেউ এগিয়ে 
আসতে চাইল--আমি আসতে দিলাম না। গায়ত্রী প্রসন্নের কখা জোর 
করে মনে করলাম। তার প্রয়োজনট। উপলব্ধি করতে চাইলাম । মনে 
হল তিনি থাকতে হয়তো এমন অবস্থা আমার নাও হতে পারতো|। যদিও 
আজকের সব কিছুর থেকেই তিনি দূরে চলে গিয়েছিলেন, তবু অনেকের কাছে 
তার যুল্য. একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তার পরিচয়ের ব্যাপ্তি বড় কম 
ছিল ন]1। 

আবার মনে হুল, এ বরং ভালই হয়েছে। তার মুখোমুখি দাড়ানোর 
সমন্তা থেকে আমি নিষ্কৃতি পেয়েছি। আমার জন্তে অপমানীত হয়েছিলেন 
তিনি। সেজদ]1 তাকে নিবৃত্ত করেছিল। কারো কাছে ঘেতে দেয়নি আর। 

রাতে সেজদার বিছানা হল আমার ঘরেই । রাত কত হবে-_বোধ হয় 
বারোট। বেজে গেছে । সেজদার কণঠস্বরট শুনতে পেলাম, “রুদ্র ঘুমালি ? 

“না, ঘুমাইনি আমি । এখন আমার রাত্রে ঘুমাতে অনেক দেরি হয়। 
অনেক দিন ভোরের আলে! দেখতে পাই নি। আগে এমন ছিল না। রাত দশটা! 
এগারোটার মধ্যে শুয়ে পড়তাম। বাণীর কথা ভাবতাম । অনেক ছোট- 
খাটে। টুকরো স্থতি। কত মান-অভিমানের কথা। কখন ঘুমিয়ে পড়তাম 
বুঝতেও পারতাম না। ঘুম ভাঙ্গলে মনট] হালক। আর সুন্দর প্রশাস্তিতে ভরে 
থাকতো । 

ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বাণীর সঙ্গে কথা বলতাম । ঠিক ঘুমিয়ে নয়, ঘুমে জাগরণে। 
কারণ অনেক কথাই আমার কানে আসতো। জিজ্ঞাসা করতাম, বাণী তুমি 
কি করছো ?” | 

--“ঘুম়াচ্ছি।? 

--কেন ? 
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বারে, খুম পেলে ঘুমাবে না ?' 

--আমার কথ। ভাবনি ? 

-_-না ঘুম পেলে কারো কথাই আমার ভাবতে ভাল লাগে ন!। 

--আমার কথা?” 

--না, তোমার কথাও ন1।” 

--তোমার নিজের কথ1? 

হ্যা, আমার নিজের কথা আমি ভাবি বৈবি। সব সময়ই ভাবি। 
আরে! অনেকের কথা ভাবি কখনো! কখনো । কোন কোন দিন সকলের 
কথাও ভাবি। তোমার কথাও মনে হয়। অবশ্য খুব বেশি ভাবি না! 
তোমার সব কথাই জানি তে | জানি বলেই ভাবতে ভাল লাগে না৷ আমার । 
বা জানি তা ভেবে কি লাভ বল?" ৃ 

_-কিন্ত আমি যে সব সময় তোমার কথা ভাবি।” 

--"আমার কথ।? 

_-শুধু তোমার কথাই ।' 

_-তুমি স্বার্থপর |, 

"কেন? 

--তুমি শুধু নিজের কথাই ভাব। যাঁকে বলে তুমি আত্মকেন্দ্রীক। নিজের 
গণ্ডটুকুর বাইরে যেতে চাও না। বড় সাবধানী তুমি। কেন বলতে।? 

-_-সাবধান ন। হলে উপায় নেই যে? 

_-কিন্ত এর ফলে তুমি ছোট হয়ে যাচ্ছ না কি?" 

_-আমার তে] মনে হয় না। কারণ সাবধান হওয়ার অর্থ এই নয় আঙি 
ক্রমশ স্বার্থপর হয়ে উঠছি। আমি নিজে ভাল পাকতে চাই। যেমন আমি 
নিজে এবং আমার পরিধির মধ্যে যার! তাদেরও ভাল করতে চাই, তারা যাতে 
ভাল হয় তার চেষ্টা সব সময়েই করি আমি। যদিও আমার পরিধি খুবই 
ছোট এবং আমার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সদা সচেতন |” 

হয়তো! এ ছিল আমার এক ধরনের ছেলেমানুষী খেলা । তবু বড় ভাল 
লাঁগতে]। খেল! হলেও ৰড় হুন্দর খেল! ছিল। বাণীর বকলমে নিজের সঙ্গেই 
নিজে খেলতাম আমি! আমার দৌঁধ ক্রটির বিচার করতাম। অন্যের ক্রটি 
দেখা, সমালোচনা! করার আগে নিজের ক্রটিগুলে! সংশোধন করে নিতাম । 
পারতপক্ষে অন্তের সমালোচনা কখনো! করতাম না । 
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এখন সে খেল! ভূলে গেছি। দীর্ঘ দিনের কারাবাম। জঘন্য অত্যাচার 
আমার অনেক কিছুই এলোমেলো করে দিয়েছে। আমার বিচার হয়নি। 
বিনা বিচারের আমি জানতেও পারলাম না কেন আমাকে জেলে গোরা 
হুয়েছিল। 

এখন নাকি লবই সম্ভব। সবই হচ্ছে। দেশের কথ! চিস্তা করেই আইন 
আজকের। ন| হলে দেশ নাকি রসাতলে ধাবে। অতএব কঠোর আইন- 
শৃঙ্খলার প্রয়োজন । সেই জন্যেই আইন হয়েছে_হয়। প্রয়োগ চলে। 
যেমন আমার ওপর চলেছিল । যেমন চলতি কথা দাড়িয়ে গিয়েছে, বিন। ঘষে 
কিছু হয় না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হত কথাটা । আমার ব্যাপারে প্রমাণীত হয়ে 
গেল। মাত্র কয়েক হাজার টাকায় ছাড়পত্র! জানাশোন। থাকলে সময়টা 
একটু কম লাগতো এই য1। 
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আইন নয় টাকার খেলা। টাকার খেলায় সবই সম্ভব। চোর জোচ্চোর 
কালোবাজ্ঞারী জেলে পায় জামাই আদর। প্রেনে চড়ে। মরে রাজনীতিকরা, 
কর্মী-নেতার দল। এই বিচিত্র দেশে সবই সম্ভব! প্রয়োজন শুধু রূপটাদ- 
পক্ষীর। সেটাই আসল। মানদণ্ড । 

সেজদ। ঘুমায়নি। এক সময় ঘুমকাতুরে বলে ওর বদনাম ছিল। যেখানে- 
সেখানে, শুয়ে বসে, যেভাবেই হোক না কেন ঘুমিয়ে পড়তো! । আজ ওর 
চোধে ঘুম নেই। এখন ও ঘুমাতে পারে না। 

ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়। সত্যই ও দুঃখী । সিটির 
ছিল ন! ওর। 

আমি ঘুমিয়ে পড়লাম । 

স্বপ্ন দেখলাম । 
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প্রথমটা চিনতে পারিনি। আমার সামনে এসে দাড়াতে চোখ দ্বটো। বলসে 
গেল আমার । অত রূপ। অত সুন্দর দেখতে । ঠিক যেন কুমারটুলির 
শিল্পীর হাতে গড়া প্রতিমা। কিন্ত হাসবার সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারলাম__ 
চিনতে পারলাম । 

--পরীদি তুমি !, 

--আমাকে চিনতে পারিসনি তে। ?" 

_--তুমি কোথ! থেকে এলে ?" 

তোকে দেখতে এলাম ।” 

--কোথায় ছিলে তুমি ? 

_-আমি আছি। তুই কেমন আছিস?" 

--ভাল।* 

পরীদি আবার হাসল । বলল, “কিছু একট। কর। এভাবে পড়ে থাকলে 
মরে যাবি ষে।, 

--কি করবো! বলতে ?” 


_-কেন অনেক কিছুই তে! করার রয়েছে। কত কিছুই তো৷ করতে 
পারিস। কিছু যদি না পাস, আমার ভাই শোভনের মত হয়ে যা না। শোভন 
আজ কত বড় হয়েছে । কতনাম ওর। ওর একটা কথার অপেক্ষায় কত 
কান খাড়া হয়ে আছে। ওর জন্যে হেন কাজ করতে পারে নাখুব কম ছেলে 
আছে আমার্দের বাড়ির কাছে।” 

--'শোভন আজ কি হয়েছে পরীদি ?" 

--ও অনেক বড় হয়েছে ।' 

--কি রকম বড়?” 


পরাদি চুপ। আবার জিজ্ঞাসা করলাম আমি। জানার জন্যে চিৎকার 
করে উঠলাম। পরীদি হাসছে। ঘুমট। ভেঙ্গে গেল আমার । 


সেজদ। ুমাচ্ছে। হতভাগ1। পুরানে। পাড়ায় প্রতিবেশী ছিলাম আমরা ॥ 
পরীদিদের সঙ্কে জানাশোন! ছিল আমাদের । ওদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। 
শোভন আমার বন্ধু ছিন। হায়ার সেকেগ্ারী পাশ করে কলেজে ঢুকেছিলাম 
আমি। শোভন তার অনেক আগেই পড়াশোন। ছেড়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে 
নিজের হাত খরচ নিজে চালাতে শিখেছে। 

বছর আটক আগের কথা। সেজদা সামান্ত একট। কাজ করছে। পরীদি 
আর সেজদার ব্যাপারটা তখনও জানাজানি হয়নি। হঠাৎ জানাজানি হল। 
বিরাট আকার নিল। শোভনের বাবা আর শোভন সেজদাকে বাড়ি থেকে 
তাড়িয়ে দিলে। কিছু দিন পরেই শোভনদের ভাড়াটে বাড়ির ছাদে প্যাণ্ডেল 
বাধা হল।'*বিয়ের সানাই বাজল। পরীরির বিয়ে। বিয়ের আগে 
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পরীদিকে এ ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটরে নিউ মারকেটের কাছে দেখেছি। সঙ্গে 
পরীদির পরের বোনটাও ছিল। যাকে আবার পরীরদির চেয়েও আগুন দেখতে । 
যদিও তখন ফ্রক পরা না! চললেও পরে | ভত্তরলোককে চিনতে পারিনি । বছর 
ছ-আড়াই আগে পরীদির ছোট বোনটার সঙ্গেই নাকি ভত্রলোকের বিয়ে 
ছয়েছে। 

হ্যা, সেদিন বিকালেই ঝড়টা! উঠেছিল। সকালের সানাই বিকালে বন্ধ। 
আমি অবশ্য তখন কলেজে । তারপর বাণীর সঙ্গে আড্ড] দিয়ে বাড়ি ফিরছি। 
গলির মোড়ে-_ভাঙ্গ! বাড়িটার কাছে শোভন আর সেজদা কথা বলছে। 
কেমন যেন সন্দেহ হল আমার । চুপি-চুপি শোভনের পেছনে গিয়ে দাড়ালাম। 
সেজদ। মাথা নীচু করে ছিল। শোভন হঠাৎ একটা অঙ্গীল খিস্তি করল। 
পেটের কাছ থেকে কি একট! জিনিস টেনে বার করল। আমি ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিলাম শোভনের ওপর । লোকজন জমে গিয়েছিল। হৈ-হৈ, চিৎকার। 
মিটমাট হয়েছিল। দিদির আত্মহত্যা করাটা] সহ্য করতে পারেনি বলেই 
মাখার ঠিক রাখা সব হয়নি শোভনের পক্ষে। 

আমি আর সেজদ1 বাড়ি চলে এসেছিলাম । একটাও কথা বলিনি 
আমর। ছজনে। 

তারপরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত । হঠাৎ সেজদার ভাগ্য পরিবর্তন। 
সেও প্রায় ছ-সাত বছর হল । সেজ্দার যোগ্যত। প্রমাণ হয়েছে। কিন্ত 
আমি জানি ও কত দুঃখী--আমার চেয়েও বড় দুঃখী ও। 

ওর প্রতি মমতায়, না দালিনিগারর্াটিযারগারি ৮ 
উঠল। আমি ঘুমিরে পড়লাম । 

সকালে সেজদার ডাকে ঘুম ভাঙল। মুখ চোঁথ য়ে এলাম । বড় বউদ্ধি 
ডা দিয়ে গেল। 

সেজদা জিজ্ঞাসা করল, কিরে যাবি নাকি? 

বললাম, 'না, আজ কোথাও বেকবে। না।” 

--কেন চল-না, একটু ঘুরে আমি কোথাও। মনট1 ভাল থাকবে ।, 

বললাম, 'মনট] খুবই ভাল আছে আমার । সব উত্তর পেয়ে গেছি।” 

--িসের উত্তর? অবাক হুল সেজদ1। 

-ধাধার।' হাসলাম আমি। “অবশ্ত তুমি জানতে ।" 

সেজদ1 ই! করে চেয়ে রইলে।। 

বললাম, 'আমার কারাবাস কেন হয়েছিল তুমি জানতে । আর." 'আর, 
সেই জন্যই তুমি-- | 

৬ সেজদ। যেন আর্তনাদ করে উঠল। 

হারলাম। বললাম, “হয় তে। ভূল হয়েছে। অনেক ত্রুটি আছে আমার। 
'আমি চেষ্টা করবেো। আমার ক্রটিগুলে। সংশোধনের ।, 

মেজদ] বলল, “তুই স্পষ্ট করে বল।” 
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বললাম, 'খুঝে পেলে নিশ্চয়ই বলবো একদিন ।” 

--কি খুঁজে াবি? র 

--পিথ। সমন্ত মান্থয অথবা সমাজ, পশ্চিমবঙ্গ অথব] ভারতবর্ষ, অথব! 
বলতে পার সমস্ত [ুধিবী; আর পৃথিবী বলতে আমি বুঝি মানুষকে_সেই 
মাহুষ যেমন, প্রত্থি ব্যক্তিই অনন্য এবং সে কারণে সমান যূল্যবান। প্রতি 
'বাক্তিই হ্জনসাম্্ির অধিকারী; এই সামর্যের সার্থকায়ণ সমাজ সংগঠনের 
উদ্দেশ্য । প্রতি ধক্তির বিকাশের ফলে সমগ্র মানব জাতির জীবন সম্বদ্ধতর 
হয়ে ওঠে। স্বাধীতা ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব নয়; তাই সমাজের 
একমাত্র কর্তব্য হঃ ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ। চিন্তার 
স্বাধীনতা, প্রকাশের শাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা । যুক্তি একাধারে যেমন 
অভিজ্ঞতার সমন্বয় টয়ে জানকে সম্ভবপর করে, 'অন্তধারে বিভিন্ন ব্যক্তির 
বিকাশ সাধনার মধোযামপ্রস্ত এনে সমাজব্যবস্থা, রীতি-নীতি, আইন-কাহুনের 
উদ্ভাবন ছটায়। ""মাজের জন্যে ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির জন্তেই সমাজ।.." 
আমার বিশ্বাস আমি শ্চিয়ই একদিন পথ খুঁজে পাব এবং সেদিন". 

সেজদা বলল, “কিসদিন ? ৃ 

_-মেদিন আবারথেষে যাওয়] পৃথিবীটা! চলতে স্থুর করবে। ক্ষমতার 
নির্লজ্জ বেসাঁতি নিশ্চয়ান্ধ হবে। যদি বল তা কোন মতেই সম্ভব নয়, আমি 
বলব মিথ্যা-ভূল | কাঁ আমি আশাবাদী | ৰিশেষ জ্ঞান-_-যাঁকে তোমরা বল 
বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞান হ্মিসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে তাহলে মানুষের 
চতন্যময় সত্ব! জেগে উ সতা শিব ও হুন্দরে* পথে যাত্রা করবে না? 


হয়তো! উচ্ছাস, অথব্ধামার চিন্তার অসংলগ্নত1। আমি অনেক কিছুই ভাবছি 
এখন। স্বপ্ন দেখতে £ি করেছি আবার । যর্দিও আমার বুকের সেই 
জালাট। এখনও আছে । চবু আমি শান্ত। ক্রমশ সহঙ্গ হচ্ছি। 
সকালে বেরিয়েছিলাঁ একলা। বিকালে ফিরছি। স্দ্যা হতে কিছু 
বাকি আছে। আধাঢের ম। বর্ষা এবার আগে আসবে । ভাঙ্ব কলকাতা। 
ভাসবে গ্রাম। ফসলের তি। মানুষের দুর্গতির একশেষ। রিলিফের টাকায় 
কতজনের নতুন বাড়ি হণ রাঞজাপালের বন্াত্রাণ তহবিল খোলা হবে প্রতি 
বছরের মত। কি হ্বন্দর চরিত ধাবস্থা। একটু এধার ওধার হবার উপায় 
নেই। যথারীতি নিয়মে বীধ]। গ্রীশ্মেলোড সেডিং। বর্ষা এলেই' 
ঘোষণা লোড সেডিং শেষ ধছ। আবার হয়। নিয়মে বাঁধ।। 
হাটতে হচ্ছে আমাকে ।1স উ্রীম বন্ধ। কলকাতা! ব-ন্-ধ যেন। অনেক 
গুজব শুনতে শুনতে এগুছি'নানা জনে নানা! আলোচন। করছে । কোন 
যানবাহন চলছে না। কারপ্মামীরি। অবশাই রাজনৈতিক । তারই পরি- 
প্রেক্ষিতে এই বন্ধ। প্রতিব্‌ সরকারী পঞ্ষের কোন নেতাকে যদি পুলিশ 
ধরে সঙ্গে সঙ্গে গ্রতিবাদ। দেখলাম । শহর গ্রামের মানুষগুলোর কষ্টের 
কথ! কেউ ভাবে ন|। | 
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আসল ঘটনা] শুনলাম প্রায় বাড়ির কাছাকাছি পৌছে! দোকান-পাট 
বন্ধ। শুনলাম মারামারির ঘটনা। একই দলের মারাদারি। ছুই গোঠীতে 
একজন মরেছে। 

বাড়ী পৌছে দেখলাম বাণী এসেছে। ন'দার ঘরে পর সন্ধ্যা 
হচ্ছে। নিজের ঘরে চলে গেলাম। 

জাম! খুলছি, লন! চ1 নিয়ে এল। বলল, “কিছু দেখলে 'ছাটকা? 

ওর দিকে তাকিয়ে জিজাসা করলাম, বাণী এসেছে জেলাম।' 

নানা রাত্বায় ?, 

--“ব বন্ধ দেখলাম ।, 

--পকিছু শুনলে ? 

বিছানায় বনে ওর হাত খেকে চারের কাপটা নিলাম! বললাম, “মারামারি 
হয়েছে শুনলাম । একজন মারাও গেছে নাকি ?' 

নানা মারা ষায়নি। পি জি.-তে নিয়ে গেছে | (বে অবস্থ! বিশেষ ভাল 
নয়। যাকে ছুরি মেরেছে তাকে তুমি চেন।' . 

“আমি চিনি? 

ষ্যা, এটি যার তোমার বন্ধু লি। শোভন চৌধুরী । 
এখন তো। বেশ বড় লিডার হয়েছিল ।” 

কথাটা শুনে চুপ করে রইলাম। লনা চলে গেল; আমি ভাবছি। 

কতক্ষণ বসে ছিলাম সেই ভাবে জানি না| চা-্টাঠাণ্ডা হয়ে গেছে। বাণীর 
ডাকে মুখ তুললাম । ওর দিকে চাইলাম। বাণী %েঁছে আমায় | 

'আমি বাড়ি যাব; আমাকে একটু পৌছে দেবে ? 

বাণীর সঙ্গে বেরুতে হল আবার । সন্ধ্যা হয়ে গিছে। আমরা হাটছি। 
পাশাপাশি । আমাদের সঙ্গে হাটছে আরে! অসংখ্য । 

বাণীর কঠম্বরটা আমার কানে এল, 'আমি সব ছি রুদ্র।” 

আমি বাণীর দিকে চাইলাম । ও আমাকে দেখ 

রাস্তায় ভিড়। ঘরেফেরা মানুষ । পাশাপাশি ঞ্িমত চলা যাচ্ছে না বাণীর 
সঙ্গে। কখনো একটু এগিয়ে যাচ্ছে ও-_কখনো।:ণমি। একবার ও এগিয়ে 
পড়ল। ওর কাছে পৌছাতে ও দাড়িয়ে রইল$ দেখলাম দিদিমনি-ব্যাগট। 
খুলে কিছু খু'জছে। বললাম, প্াড়ালে কেন, চল । 

"একটু দাড়াও ।, ভাল এক প্যাকেট সিট বার করল বাণী। বলল, 
“সেদিন পারিনা তোমার জন্যে দিতে তুলে ফ্রঁ। এই নাও ।, 

নিলাম। বাণীর উপহার ! শোভনের রথে পড়ল।. শোভন আমার 
বন্ধু। খোঁজ- নেব কাল। যর্দি বেঁচেথাকেিক দিন গিয়ে দেখে আসবো । 
আমার বিশ্বাস ধদি ওর কাছে পৌছাতে পারিচিয় চিনতে পারবে। 

বাণী আমাকে শ্রার্শ করল। বলল, “কি ভুল 

আমর। এগিয়ে চললাম । 


(হাহা) ওিাতে। হেত 


